ভূমিক) 

এই বইয়ে পাঠ্যনির্ঘণ্টের আক্ষরিক রূপায়ণের চেয়ে, তার মূল বক্তব্যের 
যথাযথ রূপদানের আন্তরিক চেষ্টা করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের at এবং 
গ্রহণ-ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে, বিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলি যথাসাধ্য সহজ 
করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিচিতি-প্ৰসঙ্গে বিধিবদ্ধ 
শ্রেণী-বিভাগ না দিয়ে, কেবল বাহ্‌ গঠনের ভিত্তিতে কি করে উদ্ভিদ ও প্রাণী: 
চেনা যায়, তার উপরেই বেশি জোর দেওয়া সমীচীন মনে করেছি । মেক্লদণ্ডী 
ও অমেক্লদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্যের তালিকা দেওয়া বহু-প্ৰচলিত হলেও, এই স্পৃহা 
দমন করতে বাধ্য হয়েছি । কারণ, জীবনের বহুমুখী প্রকাশের মাঝে এঁক্যের' 
সন্ধান কর! জীবন-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । 

বানানের জন্য ‘safest এবং পরিভাষার জন্য প্রধানতঃ কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয় প্রকাশিত ‘বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” অনুসরণ করেছি | 

লেখা এবং ছাপার কাজ খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে হয়েছে। কাজেই, ক্রটি: 
থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা, সর্বশ্রেণীর পাঠক- 
পাঠিকার কাছ থেকে বইটির ক্রটি-নির্দেশ এবং উন্নতিমূলক পরামর্শের সাদর 
আহ্বান জানাই । 


কলিকাতা, শ্রীমতী দেবী +e, 
8 ফেব্রুয়ারি, 1975 শ্রীপরফুল্প gata দাশ, 
শ্রীকল্যাণ কুমার FY b> 


সুুভচীপত্ৰ 
বিষয় 


গু উদ্ভিদ-ও প্রাণি-রাজ্য 
উদ্ভিদ-রাজ্য 
প্রাণি-রাজ্য 
গু বাহ্য গঠন 
উদ্ভিদের বাহা গঠন ws: 
মূলঃ 17 (মূলের বিভিন্ন অংশ: 18, মূলের 
পরিবর্তন £ 19); ate: 21 (কাণ্ডের বিভিন্ন 
অংশ ঃ 22, কাণ্ডের পরিবর্তন £ 22); পত্র £26 
(পত্রের বিভিন্ন অংশ £ 27, পত্রের পরিবর্তন ; 
29); পুষ্প £ 30 (পুস্পের প্রকারভেদ £ 30, পুষ্পের 
বিভিন্ন অংশ £ 30, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুষ্প £ 32); 
ফল £ 33; বীজ £ 35 ৷ 
প্রাণীর বাহা গঠন 
মাছ: 38; কুনো ate: 39; টিকৃটিকি £ 41, 
পাখি: 42; শ্তন্যপায়ী প্রাণী : 43; আরসোলা : 
44; প্রজাপতি : 45; শামুক £ 461 
গ বীজের অন্কুরোদগম 
অঙ্কুরোদগমের শর্ত ঢ় 
বাহ্‌ শর্ত £ 49; আভ্যন্তরীণ শৰ্ত £ 50 
| অঙ্কুরোদগমের পরীক্ষা 
| ও কয়েকটি অর্থ নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী 
{ow kins 
ধান: 53; গম ঃ 53; ভুট্ট৷ ১53 1 
ডা’ল 
পাট 
কার্পাস 


| = 
Sa =) 2! 
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পেনিসিলিয়াম £73; সর্পগিন্ধা £74; ale 275 | 


ক্ষতিকর প্রাণী 

মাছিঃ77; মশা 2793 ইদুর £ 81 

গু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা an 
উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ : 83; মটরগাছের বাহ 
গঠন £86; ক্লইমাছের বাহু গঠন £ 8৪; মটর- 
ফুলের গঠন £88; মাছের ফুগকা প্রদর্শন £ 90; 
অন্রোদগমের পরীক্ষা £ 90; জিওল মাছকে জলে 
ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা £ 911 

অনুণীলনী 


SYLLABUS IN LIFE SCIENCE 
CLASS VII 


এ 


(1) Plant and Animal kingdom :— 

Study of plant and animal groups with spot identifying 
characters and acquaintance through demonstration of 
actual specimens. [10 Pages] 

(2) External structure :— 

(a) Plant—root, stem, leaf and their modifications. 
Types of flowers, fruits and seeds. (b) Animal—fish, toad, 
lizard, bird, mammal, cockroach, butterfly and snail. 

[30 Pages] 

(3) Germination of seeds :— 

‘Condition of germination with experiments. [3 Pages] 

(4 Outline knowledge ০: 

(a) Economic plants :— cereals, pulses, jute, cotton, sal, 


‘cocoanut and mustard. [7 Pages] 
(bi Economic animals —Silk-Worm, fish, poultry bird 
and cow. [6 Pages] 
(5, General idea ın outline about food—carbohydrate, 
fat & protein. [6 Pages} 


(6 Outline knowledge of :— 
(a Medicinal plants—Penicillium,Sarpagancha(Rauwol- 


‘fia Serpentina), Dhutura. [4 Pages] 
(b) Pest and disease producing animal—fly, mosquito, 
mat. [4 Pages] 


(7) Demonstration by actual specimens and where speci- 
mens are not available by models and charts of the various 
items mentioned in the course ccntent. Students should be 
encouraged to collect specimens and perform suitable ex- 

¿periments wherever possible. (10 Pages] 


10% Deviation allowed ] 


+ 
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2 Py, 
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ই + s wie 
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পরিবেশের নানা ধরণের গাছ-পালা, পোক৷-মাকড় ও পশু-পাখি 
সম্বন্ধে W শ্রেণীতে আলোচনা করা হয়েছে ৷ এই পরিচ্ছেদে নানা 
* রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্বন্ধে আলোচনা কর! হল ৷ 

বিভিন্ন ধরনের জীবের বাহিরের চেহারায় কেবল অ-মিলই 
নেই, মিলও আছে অনেক। মিল আছে এইরকম কিছু উদ্ভিদ 
" অথবা প্রাণী নিয়ে কতকগুলি গোষ্ঠী তৈরী করা হয়েছে। ফলে, 
কোনও গোষ্ঠীর grt জীব সম্বন্ধে বিশদভাবে জানলে, সেই 
ধরনের অন্য জীব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা sai যায়। এইভাবে 
অপরিচিত কোনও উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী দেখলে, সেটা কোন্‌ গোষ্ঠীর 
উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী, তা সনাক্ত করা বায় এবং তার বিশেবহুগুলি 
সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস পাওয়া যাঁয়। 
_ উডিদ-রাজ্য £ বাহ্য গঠনের উপর ভিত্তি করে কিভাবে উদ্ভিদের 
বিভিন্ন গোষ্টীতে ভাগ কর! হয়, এবং বাহির থেকে কিভাবে উদ্ভিদদের 
চেন! যায়, সে বিষয়ে নিচে বলা হল ৷ 

বষ্ঠ শ্রেণীতে পদ্ম, আম আর মটর গাছ সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়েছে এরা কেউ জলে, আবার কেউ বা মাটিতে জন্মায় । বাহির 
থেকে এদের মধ্যে খুব একটা মিল নজরে পড়ে না । কিন্তু এদের 
সকলের ফুল বা পুষ্প হয়। সেইজন্য এদের অপুজ্পক উদ্ভিদ বলা 
হয়। গুষ্প থেকে বীজ হয়। বীজের সাহায্যে এরা বংশবিস্তার 
করে। সুতরাং পুষ্প আর বীজ দেখলে সপুষ্পক উদ্ভিদ চেনা যায়। 
এছাড়া, সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা ব| পত্র থাকে । 
বেশির ভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদের পুষ্প থেকে প্রথমে ফল হয় | 
ফলের মধ্যে বীজ থাকে ৷ বাহির থেকে বীজ দেখা যায় না। ফল 
পাকলে কিংবা ফলের খোসা ছাড়ালে, বীজ দেখা AT এই ধরণের 
"সপুষ্পক উদ্ভিদকে গুগ্তবীজী উদ্ভিদ বলে। ধান, গম, লাউ, কুমড়া, 
VII—1 


Z ১৯২১ > 


4 নং চিত্র কয়েকটি পরিচিত গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (ক. থেকে s. একবীজপত্ৰী 
উদ্ভিদ, ছ থেকে ণ, দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ) £ ক. কলা; খ. SH ; গ. নারিকেল; 
q ধান; উ কচু; চ.তাল; Bains জ. পেঁপে; বা, শিয়ালকাটা; এ. 
কঁঠাল; $ সরিষা; 8. ফণিমনস|; ড বট; ঢ,পুই; 9, কুমড়া। 
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মূলা, রজনীগন্ধা, জুই, গোলাপ, আনারস, কলা, আম, বট, 
'দেবদারু ইত্যাদি গুপ্তবীজী উদ্ভিদের উদাহরণ ৷ ফল ছাড়া, অধিকাংশ 
গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পুষ্পে বৃত্তি, দলমণ্ডল, পুং-স্তবক এবং স্ত্রী-স্তবক-_ 


এই চারটি স্তবক থাকে | 


নারিকেল, সুপারি, তাল, ধান, বাশ, sal ইত্যাদি গুপ্তবীজী 


উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে শীখা- 
প্রশীখ। বের হয় ন৷ ৷ এই 
ধরনের উদ্ভিদ লম্বালম্বি 
অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর বাড়ে, 
পরিধিতে খুব একট! বাড়ে 
না । এদের পত্রের ফলকে 
শিরাগুলি জমান্তরালভাবে 
থাকে এবং এদের পুষ্পের 
স্তবকের প্রত্যেকটি অংশের 
সংখ্যা সাধারণতঃ fers 
অথবা তিনের গুণিতক। 
এরা একবীজপত্রী উদ্ভিদ | 
এক বীজপত্রী উদ্ভিদের 
প্রধান মূল থাকে না, এর 
বদলে কাণ্ডের নিচের দিক 
থেকে এক গোছা করে 
. সরু মূল বের হয়। এই 
ধরনের মূলকে গুচ্ছমূল 
বলে। সব একবীজপত্রী 
উদ্ভিদের গুচ্ছমূল থাকে | 


2 ন চিত্র- ee 
ও দ্বিবীজপত্ৰী (কঁ, খ, 
প্রধান তিনটি পাৰ্থক্য: ক. ও 4. 
মুলের গঠন; খ- ও খন ফলকের শিরা- 
বিন্তাস; গ. ও গঁ.পুষ্পে স্তবকের সংখ্যা ৷ 


| 
ie 


মটর, অপরাজিতা, সরিষা, মূলা, জবা, লেবু, চাপা, গোলাপ, 


* অর্থাৎ তিনটি করে বৃত্যংশ, পাপড়ি বা দলাংশ ! পু:কেশর এবং 


গরভকেশর থাকে | 


3 ..জীবন-বিজ্ঞান 


আম, জাম, বট, শীল, সেগুন প্রভৃতি গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে দ্বিধীজ- 
পত্রী উদ্ভিদ বলে। এদের কাণ্ডে সাধারণতঃ শাখা প্রশাখা থাকে ৷ 
এদের প্রধান মূল আছে। প্রধান মূলের গা থেকে শাখামূল বের 
হয় ৷ দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের পত্রের ফলকে শিরা-উপশিরাগুলি জালের 


Wel ছড়িয়ে থাকে । এইরকম উদ্ভিদ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 


পরিধিতেও বাড়ে । এদের পুণ্পের স্তবকের অংশগুলির সংখ্যা 
সাধারণতঃ পাঁচ কিংবা পাচের গুণিতক (2 নং fa—s., খ. ও গ.)। 


3 নং চিত্র---কয়েকটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ £ ক. সাইকাস ; খ. পাইন; 
গ. বিলাতী বাউ; কর fg গঁ, যথাক্ৰমে এদের 


ৰ বীজ। 
যে সব সপুষ্পক উদ্ভিদের কথা বল৷ হল, তাদের 


সকলের পুষ্প, 
ফল এবং বীজ হয়, অর্থাৎ সকলেই গুপ্ডবীজী ৷ আর একটুধরনের' 
সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে, যাদের পুষ্প থেকে সরাসরি বীজ হয়, ফল হয় 
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না; কাজেই, এদের বীজগুলি বাহির থেকে দেখা যায়। এদের 
ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ বলা হয়। সমস্ত ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের পুষ্পে মাত্র 
Qe স্তৰক থাকে--পুংকেশর এবং গর্ভকেশর। বেশির ভাগ ব্যক্ত- 
বীজী উদ্ভিদ বৃক্ষ-জাতীয়। সাইকাস (Cycas), পাইন ( Pine ) 
দেওদীর ও বিলাতী বাউ এই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ (3 নং চিত্র ) ৷ 

যে সব উদ্ভিদে পুষ্প, ফল এবং বীজ হয় না, তাদের অপুষ্পসক 
উদ্ভিদ বলে। 

পুক্রপাড়ের স্যাতসে তে মাটিতে যে wala শাক, কিংবা বড় বড় 
গাছের ডালে যে ফার্ণ (Ferns) জন্মায়, তার| অপুষ্পক উদ্ভিদ | 


4 নং চিত্র কয়েকটি পরিচিত টেরিডোফাইট £ ক. লাইকোপোভিয়াম ; 
খ শুষনি শাক £ গ. ফাৰ্ণ ৷ 
এদের টেরিডোফাইট (2৮০০4০25555) ব| ফাৰ্ণ'জ৷তায় উদ্ভিদ 
বলে। এদের মুল, কাণ্ড ও পত্র থাকে । পরিণত উদ্ভিদের পত্রের 
নিচে কিংবা কক্ষে থলির মতো! অঙ্গ দেখা যাঁয়। এদের বলে 
রেণুক্ছলী। রেণুস্থলীর মধ্যে গুড়া গুড়া অবৌন রেখুও উৎপন্ন 
হুয়। রেণুর সাহায্যে এর! বংশবিস্তার করে। রেণুস্থলী দেখে এদের 
সহজে চেনা যাঁর । তাছাড়া, ফাৰ্ণের পত্র পালকের মতে৷ ; কচি পত্ৰ 
কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে । লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium ), 
সেলাজিনেপ। ( Selaginella) ইত্যাদি আরও কয়েকরকম wi- 
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জাতীয় উদ্ভিদ সচরাচর দেখা যায়। এদের পত্র খুব ছোট এবং 
দেখতে FOS! আশের মতো] | 

বর্ষাকালে সযাতসেঁতে দেওয়ালের গায়ে, বড় বড় গাছের গু'ড়িতে 
গাল্চের মতে! ঘন হয়ে মস (Moss) বেডে ওঠে । মস আর এক 
ধরনের অপুষ্পক উদ্ভিদ ; তবে টেরিভোফাইট থেকে আলাদা ৷ এদের 
বলে ল্ৰা’য়োফাইট (Bryophytes) বা মস জাতীয় উদ্ভিদ । এদের 
কাণ্ড ও পত্র থাকে, কিন্তু মূল থাকে না। এর বদলে, মূলের মতো 
দেখতে রাইজয়েড (Rhizoids) নামের সুতোর মতো অঙ্গ থাকে ৷? 


5 নং চিত্--কয়েকঠি পরিচিত ব্ৰাযয়োফাইট: ক পলিট্রিকাম ( 
খ* বার্বিউল| (Barbula) ; গ, রিক্শিয়া। 


Polytrichum) ; 


পরিণত মসের ডগা থেকে সরু ডাটির মতো দেখতে একরকম অঙ্গ 
স্থষ্টি হয়৷ ডাঁটির মাথায় রেণুস্থলী থাকে । রেণুস্থলীসহ ডাঁটিকে মসের 
ক্যাপ স্থূল (Capsule) বলে। ক্যাপ্‌স্থল দেখেও মস চেনা যাঁয়। 
মস ছাড়া আরও কয়েক রকম ব্রা'য়োফাইট দেখা যাঁয়। এদের পত্র 
কিংবা! te থাকে ন| এরা মাটির উপর বিছিয়ে থাকে । কিন্ত 
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ভালে| করে লক্ষ্য করলে, এদের দেহের নিচে প্রচুর রাইজয়েড দেখা 
যাবে। রিকৃশিয়া। (Riccia) এই ধরনের ব্ৰা’য়োফাইট ৷ 

পুকুরের পাড়ে কিংবা বদ্ধ জলাশয়ের উপর সবুজ সরের মতো, 
অথবা কুয়ার পাড়ে কিংবা কলতলায় পিচ্ছল সবুজ রঙের আস্তরণ 
থাকে। এগুলি শেওল| ৷ এছাড়া, স্যাতসেতে মাটিতে, গাছের 
গু ড়িতে এবং সমুদ্রের লোনা y 76 
জলে cient দেখা যার। ২১৮ ৯ 
শেওলার দেহে কাণ্ড, মূল ৫০: 
ও পত্র আলাদা করা যায় 
না। এই ধরনের দেহগঠনকে ই 


 সমাজদেহ বলে। অধিকাংশ Yeu 


শেওলার দেহ একটিমাত্র 
কোষ দিয়ে গঠিত; কাজেই, 6 নং চিত্ৰ --বহুকোষী শেওলা ? 
এদের খালি চোখে দেখা ক. কারা ; ধ. ফিউকাস ; 
যায় না। তবে, অগণিত গ উল্ভ৷। 
কোষ একসন্দে থাকলে তাদের, এবং বহুকোবী শেওলাদের 
খালি চোখে দেখা যায়। ক্লোরোফিল (Chlorophyl) থাকায় 
শেওলার রং সবুজ। কাজেই, সবুজ রং এবং সমাঙ্গদেহ দেখে 
শেওল! চেনা বায় l Stal (Chara) নামের এক ধরনের শেওলা মিঠা 
. জলে দেখা বায় ৷ উল্ভ| (Ua. ফিউকাস(7/৫%9) প্রভৃতি শেওলা! 
সামুদ্রিক এবং আকারে বেশ বড় ৷ 
ব্যাঙের ছাতা-ও একরকমের উদ্ভিদ ৷ এদেরও দেহ কাণ্ড, মূল ও 
পত্রে আলাদা Sal যায় না, অর্থাৎ সমান্পদেহ চলতি কথায় এদের 
ছাত! বলে; বিজ্ঞানের ভাষায় এরা, wate! ক্লোরোফিল না! 
থাকায়, সমস্ত ছত্রাক দেখতে সাদা কিংবা ঘোলাটে । শেওলা ও 
ছত্রাকের এটাই প্রধান পার্থক্য । কাজেই, সমাঙ্গদেহ ও সাদা রঙ 
হলেই সচ্ছন্দে ছত্রাক চেনা যেতে পারে। কতকগুলি ছত্রাক, অবশ্য, 
এককোষী ৷ বেশির ভাগ ছত্রাক জৈব পদার্থ যুক্ত মাটিতে জন্মায়! 
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কতকগুলি আবার অন্য গাছ-পালা অথবা প্রানি-দেহে বসবাস ক'রে 
রোগ সমষ্টি ক'রে। গোল আলুর গায়ে এক ধরনের ছত্রাক এই- 
ভাবে রোগ AE করে গোল-আলুর পচন ঘটায়। সাধারণতঃ 
বর্ষাকালে ভিজা কাঠের উপরে এবং সটাতসেতে মাটিতে নানা 
রকমের ছত্রাক দেখা যায়। বেশ কয়েক দিন ধরে ফেলে-রাখা 


7 নং চিত্র - কয়েকটি পরিচিত ছত্রাক £ ক. WHET ভাতা; খ. গ্ুরোটাস ৷ _ 


(Pleurotus) ; গ, ডিব্টিওফোর। (Dictyophora) ; ঘ. রোগজনক 
ছত্রাক (গোল-আ।লুর পচন) । 


জেলি, জ্যাম, কটি বিংবা ফলের খোগার উপর গেজ। তুলার মতো 
অথবা ধুসর পাউডারের মতো, ছাতা পড়তে,/দেখা যায় ৷ এগুলি 
বিভিন্ন ধরনের ছত্ৰাক। _' 
সমাঙ্গদেহ- থাকায়, শেওলা ও ছত্ৰাককে একসঙ্গে সানাজদেহী 
বলে ৷ í 
প্রাণি রাজ্য £ মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পায়রা, কাঠবিড়ালি-__এরা 
পরিচিত প্রাণী। এর! কেউ জলে থাকে, কেউ বায়ুতে ওড়ে, কেউ 
মাটির উপর বুকে ভর দিয়ে একেবেঁকে চলে। এদের চেহারায় 
যেমন খুব মিল নেই, তেমনি এদের বসতিও আলাদা । 


বলা হয়। মেরুদণ্ড ছোট ছোট হাড় দিয়ে তৈরী এবং দেখতে 
দণ্ডের মতো। মেরুদণ্ড বাহির থেকে দেখা যায় না, কিন্তু এর 
অস্তিত্ব বোঝা যায়৷ দেহের যে দিকে মেরুদণ্ড থাকে, সেটা পিঠের 
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দিক বা পৃষ্ঠভল, বিপরীত দিককে বলে নিচের দিক বা অঙ্কতল ! 
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহ দ্বিপার্থীয়ভাবে প্রতিপম__অর্থাৎ এই 
ধরনের প্রাণীকে মেরুদণ্ড-বরাবর পিঠ থেকে পেটের দিকে কেটে, 


nie 


- কয়েকটি স্তন্তপায়ী att: ক. চিতা; খ. ee; গ. তিমি; 
ঘ, ক্যাঙারু ; Ge BRAT | 

সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায়; অন্য কোনওভাবে কাটলে, দু'ভাগ 

সমান হয় all বেশির ভাগ মেরুদণ্তী প্রাণীর দেহ লোম, পালক 

কিংবা জীশ দিয়ে ঢাকা থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ছ'জোড়| পা বা 

পদ থাকে। কতকগুলি মেরুদণ্ডী প্রাণীর, অবশ্য, একজোড। পদ 


8 নাং চিত্ৰ 
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থাকে ; আবার অনেক সময় পদ না-ও থাকতেঃপারে । CES 
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের একটা বিশেষত্ব । 

যে সব মেরুদণ্ড প্রাণীর দেহে লোম এবং ভ্তন্যগ্ৰন্থি থাকে, 
তাঁদের বল! হয় স্তন্যপারী প্রাণী । এই ছু"টি লক্ষণ দেখে এদের 
সহজে চেন! যায়। এরা মায়ের দেহের ভিতর থেকে বাচ্চা 
অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়; বাচ্চ৷ woafea ge পান করে পুষ্ট হয় ৷ 
অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর কর্ণছত্র থাকে | এদের চোয়ালের গর্তে 
দ্বাত থাকে । স্তন্যপায়ী প্রাণীর আঙ লের ডগায় নখ, নখর অথবা 
খুর থাকে ৷ * 

হংসচঞ্চ এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী ; কিন্তু এর! বাচ্চ৷ প্রসব করে 
না, পাখিদের মতে| ডিন পাড়ে 1 ক্যাডার (Kangaron) অপুষ্ট বাচ্চা 
প্রসব করে। স্্ৰী-ক্যাঙাক অপুষ্ট বাচ্চাকে পেটের নিচে অবস্থিত একটি 
থলির মধ্যে বয়ে বেড়ায় । স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও, বাছুড় ও চামচিকা! 
পাখিদের মতে! উড়তে পারে | মাছের মতো! দেখতে তিমিও স্তন্যপায়ী 
প্রাণী। এর! সমুদ্রে বাস করে। নীল তিমি আকারে সবচেয়ে বড় 
প্রাণী। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতি সবচেয়ে বড়।  শজারু, 
Bol, বানর, হনুমান, বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, ই'দুর, খরগোশ, 
গিনিপিগ (Guineapig) এবং গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল 
ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী। মানুষও স্তন্যপায়ী প্রাণী। অন্যান্য 
স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে মানুষের প্রধান পার্থক্য হল এই যে, মানুষ 
ছু'পায়ে খাড়াভাবে দাড়াতে পারে এবং এ অবস্থায় হাঁটতে ও 
দৌড়াতে পারে। 

লোম থাকলে যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী চেন! যায়, তেমনি পালক 
থাকলেই পাখি বলে চেনা যাঁয়। পাখি বা পক্ষীও মেরুদণ্তী 
প্রাণী। পাখির দাত নেই। এদের চোয়াল শক্ত ঠোঁট aloe 
zÈ করে! vee পায়ের নিচের দিকে কিছু অংশ ছাড়া, এদের 
দেহের সমস্তটাই পালক দিয়ে ঢাকা । পায়ে যেখানে পালক নেই, 
সেখানে আঁশ দিয়ে ঢাক! থাকে । পাখিদের ছু'জোড়া পা থাকে 
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না, একজোড়া ডান! ও একজোড়া পা থাকে ৷ ডানার সাহায্যে 
এরা স্বচ্ছন্দে বায়ুতে উড়তে পারে। উটপাখি, এমু (Emu) 
প্রভৃতির ডানা খুব ছোট। এরা উড়তে পারে না। পেঙ্গুইন 
(Penguin) ডানার সাহায্যে জলে ভালে| সাঁতার কাটাতে পারে ৮ 


9 নং চিত্র--কয়েক রকম পাখি £ ক. শালিক ; খ. সারস; গ. বাবুই; 
ঘ. শকুন; উ পেঁচা) চ. টুনটুনি ; ছ. পেদুইন । 
বক, কাক, চড়াই, শালিক, বুলবুল, বেনে-বৌ, বাবুই, সারস, পেঁচা. 
শকুন ও টুনটুনি ইত্যাদি পল্লী-অঞ্চলের পরিচিত পাঁখি। ঈগল. 
বাজ ইত্যাদি পাখি শিকার ধরতে পটু । ময়ূর দেখতে খুব সুন্দর ॥ 
হাস-মুরগিও পাখি ৷ 


11 -_ জীবন-বিজ্ঞান 
ভাঙায় বাস করে কিন্তু দেহ আশ দিয়ে ঢাকা, এই ধরণের TRAST 
প্রাণীর নাম aaNet কুমির, কচ্ছপ প্রভৃতি সরীস্থপ, অবশ্য, জলে 
বাস করে এবং আশের বদলে এদের দেহ শক্ত বর্ম দিয়ে ঢাকা ৷! 
স্তন্তপায়ী প্রাণীদের মতো সরীস্থপেরও দাত আছে, কিন্ত এই দাত 
“চোয়ালের গায়ে লাগানো | এরা চিবিয়ে খেতে পারে না, গিলে 
খায় ৷ এরাও ডিম পাড়ে। ছুৃ'জোড়া পা থাকলেও, এর! সাধারণত 
বুকে ভর দিয়ে চলে। সাপের, অবশ্য, পা নেই ৷ টিকৃটিকি, বহুরূপী, 
গোসাঁপ Agios সরীস্থপ। 
কতকগুলি মেরুদণ্তী প্রাণী জীবনের প্রথমদিকে জলে এবং 
পরে ডাঙার কাটায়। এরা উভচর। অবশ্য, এদের কেউ কেউ 
সারাজীবনই জলে কাটায়। উভচরের দেহে আশ, লোম এবং 
পালক থাকে না। এদের একজোড়া সামনের পা ও একজোড়া 
পিছনের পা! থাকে। এরাও ডিম পাড়ে। কোলা ব্যাঙ, কুনো 
ব্যাঙ, স্তালামাগ্ডার (Salamander). ইকৃথিওফিস (Ichthyophis) 
ভূতি উভচর প্রাণী | ইক্থিওফিস দেখতে কতকট| কেঁচোর মতে৷ | 
মস্ত বা মাছের! মেরুদপণ্তী প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে 
বেশি। বেশির ভাগ মাছের সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। 
মাছেদের আশ চর্মের মধ্যে গেঁথে থাকে, সরীস্থপদের আশের মতো 
চৰ্মের ওপরে থাকে না। এদের পা নেই, তার বদলে দেহের নিচের 
দিকে ছু'জোড়া teal থাকে । এ ছাড়া, সমস্ত মাছেরই ফুলক 
থাকে। ফুলক| সারাধণতঃ sagal দিয়ে টাকা থাকে। কিন্ত 
হাঙর, শঙ্কর মাছ প্রভৃতি মাছের কাণকুয়| থাকে ন|। এদের গচ 
খেকে সাত জোড়া ক্ষুলকা-ছিদ্ৰে থাকে। গাছের দেহের galiet 
মাথার পিছনদিক থেকে লেজ পর্যন্ত অস্পষ্ট ছু'টি cat দেখা ata । 
“এদের পার্খরেখ। বলে। শিঙি, মাগুর, ট্যাংরা, বোয়াল ইত্যাদি 
মাছের আঁশ থাকে না। ইলিশ, ভেটকি, wt, পার্শে, ভাঙন 
‘ইত্যাদি মাছ নদীর মোহনার কাছে পাওয়া যায়। রুই, কাতলা, 
স্বগেল ইত্যাদি পোনা মাছের বসতি নদীর মিঠা জলে । তবে, 
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11 নং চিত্র--কয়েক রকম উভচর £ ক* স্ালামাওার ; খ, কুনো ব্যাঙ ; 
at. কোল! ব্যাঙ ; T cin 
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পুকুরে এদের চাব খুব প্ৰচলিত ৷ কৈ, ল্যাঠা, শোল প্রভৃতি 
আছ বদ্ধ জলে থাকে | 

চিংড়ি, আরশোলা, কীকড়া-বিছা, মাকড়সা, কেনো, প্রজাপতি 
শামুক, ঝিনুক, জেক, কেঁচো, তারা-মাছ, কৃমি--এদের মেরুদণ্ড 
নেই । সেইজন্য এদের অমেরুদন্তী প্রাণী বল! হয় | 

আরসোলা, বিছা, মাকড়সা এদের চলতি কথায় বলে পোকা- 
aise ; বিজ্ঞানের ভাষায় এর! হল সন্ষিপদ গ্রাণী। সংখ্যায় এরা 


12 নং চিত্র_কয়েকটি সন্ধিপদ প্রাণী ঃ ক: কীকড়৷ ; খ. প্ৰজাপতি; 

গ. জল-ফড়িং; ঘ. মাছি; উ. পি পড়া ; চ. চিংড়ি $ ছ. কাকড়া বিছা! 
অগণিত। দেখতে নানারকম হলেও এদের সকলের দেহ 
অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত এবং এদের সকলেরই দেহ থেকে সরু সরু 
স্পা বের হয়। উপাদ্লগুলি সন্ধিল, অর্থাৎ কতকগুলি খণ্ড 
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জুড়ে এক একটি উপাঙ্গ তৈরি হয় ৷ সেই জন্য এদের সন্ধিপদ প্রাণী 
বল৷ হয়। সন্ধিল উপাঙ্গ এবং খণ্ডিত দেহ দেখে এই গোষ্ঠীর 
প্রাণী চেনা বায়। সন্ধিপদ প্রাণীর দেহ দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিসম 
এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদের দেহে তিনটি প্রধান অংশ থাকে-- 
মাথা বা মস্তক, বুক বা বক্ষ এবং পেট বা উদর। অনেক সময় 
মস্তক ও বক্ষ জুড়ে গিয়ে শিরোবন্ষ গঠিত হয়। gaie এদের 
আর একটা বিশেষত্ব । পুঞ্জাক্ষির গঠন মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখ থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা ৷ পুঞ্জাক্ষির সাহায্যেও সন্ধিপদ প্রাণী চেন যায়। 
উই, মৌমাছি, পিপড়া, নানাজাতের কীকড়া, চিংড়ি, রেশম-মথ, 
মশা, মাছি, আরদোলা, এটেল পোকা, পঙ্গপাল, জল-কড়িং, তেঁতুল- 
বিছা, isa Ra প্রজাপতি কেন্নো--এরা সকলেই সন্ধিপদ প্রাণী ৷ 


13 নং চিত্র_ছু'টি কম্বোজ প্রাণী ঃ 
ক. আপেল-শাযুক 7 খ. গেঁড়ি। 


শামুক, গেঁড়ি, গুগলি, ere, অক্টোপাস (Octopus) ইত্যাদি 


প্রাণীর দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয় ৷ কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে এদের দেহ খোলক-এর মধ্যে থাকে । এই গোষ্ঠীর 
প্রাণীদের নাম কন্দোজ ৷ এদের দেহের নিচে মাংসল পদ থাকে । 
বিভিন্ন কম্বোজ প্রাণীর পদ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। ৰ 


\ 


14 জীবন-বিজ্ঞান 


কেঁচো, জোক প্রভৃতি আর এক ধরনের অমেরুদণ্তী প্রাণী খুবই 
পরিচিত | এদেরও দেহ দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং আংটির মতো 


বহু দেহখগুক নিয়ে গঠিত। 
সেইজন্য এদের নাম অনুরীমাল ৷ 
এদের দেহখণ্ডকে স্থন্ম স্থচের 
মতে! অসংখ্য জিট। (Geta), এবং 
অনেকের দেহখণ্ডকের পাশে 
ছোট ছোট মাংসল প্যার।পোডিয়। 
(Parapodia) থাকে | সিটা, 
প্যারাপোঁডিয়া এবং দেহখণ্ডক 
দেখে অন্গুরীমাল গোষ্ঠীর প্রাণী- 
দের চিনতে হয়। টিউবিফেক্স 
(Tubifex) এই ধরনের প্রাণী | 


14 নং চিত্র__কয়েকটি অন্গুরীমাল 
প্রাণী ঃ ক. কেঁচো) খঃ জোক; 
ot. টিউবিফেকৃস | 


এপধস্ত আলোচিত প্রাণীদের দেহ দ্বিপাশ্বায়ভাবে প্রতিসম । নিচে 


15 নং চিত্র দু'টি কণ্টকত্বক্‌ প্রাণী : 
ক. সমুদ্র-শস! ; খ. তারা মাছ। 


জন্য এদের কণ্টকত্বক্‌ প্রাণী বলে। এদের খুব ছোট ছোট নলের, 


প্রতিসম 5. 
অর্থাৎ, এদের দেহের এক 
AS থেকে আর এক 
প্রান্ত-বরাবর যে-কোনও- 
তলে কাটলে, সমান ছু'ভাগ 
পাওয়া যাবে। তার মাছ 
ও সমুদ্র শসা এই ধরনের; 
ait! এদের চর্ম খুব 
খস্খসে এবং এতে ছোট ও. 
শক্ত কাট! থাকে । সেই 


ee র্যা রাস 
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মতো পদ থাকে। পদের সাহায্যে এর! খুব আস্তে আস্তে গড়িয়ে 
চলে। সমস্ত কণ্টকত্বক্‌ প্রাণীই সমুদ্রের লোনা জলের বাসিন্দা। 


কৃমিজাতীয় প্রাণীর| আর এক ধরনের দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিনম 
প্রাণী । এদের বেশির ভাগই উদ্ভিদ- কিংবা প্রাণি-দেহের মধ্যের স্থায়ী 
বাসিন্দা এবং নানারকম রোগ ঘটায়। এদের অল্প কয়েকটি 
স্বাধানজাবী ৷ এরা ছু'রকমের- চ্যাপ্ট। কৃমি এবং গোল কৃমি ৷ 


16 নং চিত্র_রুমিজাতীয় প্রাণী: টি 
ক. ফিতা-ক্লমি; 4 ফিতা-কুমির 17 নং চিত্র-_একনালীদেহী প্রাণী : 
{ ‘মাথ৷’; খ. TERT ক. জেলি-ফিশ; খ. সাগর-কুন্থম। 
ফিতা-কৃমি ও যকৎ-কৃমি চ্যাপ্টাকৃমির উদাহরণ, আর কেঁচো-কৃমি, 
হুক-কৃমি, gol কৃমি গোল কৃমির উদাহরণ । অনেক সময় মানুব 
অথবা অন্যান্য প্রাণীর বিষ্ঠার সঙ্গে এরা বেরিয়ে আসে | 
স্পঞ্জ (Sponges) আর এক ধরনের অরীয়ভাবে প্রতিসম 
SN এদের দেহের গঠন খুবই সাদাসিধে। দেহে ছোট ছোট 
VII—2 


16 Lear 


অসংখ্য গর্ত থাকায়, এদের ছিদ্রাল প্রাণী বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের 
দেহে উদ্ভিদের মতে! 
শাখা-প্রশাখা থাকে । এই 
গোষ্ঠীর বেশির ভাগ প্রাণীকে 
সমুদ্রে দেখা aa) কেবল 
AGIA (Spongilla) নামে 
এক ধরনের স্পঞ্জ, পুকুরের 
মিঠা জলে দেখা যায়। 
স্নানের সময় ব্যবহৃত বাথ 
স্পঞ্জ (Bath sponge)-€ 
- একরকম ছিদ্রাল প্রাণী | 


19 নং চিত্র-ছিদ্রাল প্রাণী : 
ক. স্পঞ্জীলা; খ.. বাথ-স্পঞ্জ,। 
জেলি-ফিস (Jelly-fish) আর এক ধরনের অরীয়ভাবে প্রতিসম 
প্রাণী। এদের দেহ কতকটা ছাতার মতে| ; দেহের এক প্রান্তে 
একটি ছোট গত এদের মুখ; মুখের চারপাশ থেকে সক সরু 
aiga মতো অনেকগুলি কবিক! ঝুলে থাকে। এর! সমুদ্রের 
জলে ভেসে থাকে। জেলি-ফিশ যে গোষ্ঠীর প্রাণী, তার নাম 
একনালীদেহী প্রাণী । হাইড! (Hydra) এই গোষ্ঠীর মিঠা জলের 
প্রাণী ৷ জলে, সাধারণত; খুদিপানার পাতায়, 10—15 মিলিমিটার 
লম্বা, সরু সরু হাইড! আট্‌কে থাকতে দেখ! যাঁয়। এদেরও কবিক 
থাকে। সাঁগর-কুম্থম আর একটি সামুদ্রিক একনালীদেহী গাণী। 

এছাড়া আরও এক ধরনের প্রাণী আছে, যারা সবাই এককোষী | 
এককোষী প্রাণীদের খালি চোখে দেখা যায় না। এই প্রাণীদের 
নিয়ে যে গোষ্ঠী, তার নাম আগ্তপ্রাণী। এদের কেউ কেউ রোগ WE 
করে। এককোষী প্রানীরাই আমাশয়, কালাজর প্রভৃতি রোগের 
কারণ। 


শি 
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এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং 
আলোচন৷ করা হল। ৰ 

উদ্ভিদের বাহ্য গঠন £ নিচে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের বাহ্য গঠন 
বর্ণনা করা হল। 

মুল ঃ মূল সাধারণতঃ মাটির নিচে থাকায়, আলো পায় না। 
কাজেই, মূলে ক্লোরোফিল থাকে না। ফলে, অধিকাংশ মূল সাদা 
অথবা! বর্ণহীন। কাণ্ডে যেমন গাঁট বা পর্ব থাকে, মূলে সেরকম থাকে 
all মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ শোষণ করা এবং মাটির 
‘অঙ্গে উদ্ভিদকে আঁকড়ে রাখা মূলের প্রধান কাঁজ | 


19 নং চিত্র- প্রধান মূল ও গুচ্ছমূল : ক. বধিত ভ্ৰণমূল; কর. প্রধান 
qoa; খ. সেমিনাল মূল; É গুচ্ছযূল। 

মূল প্ৰধানতঃ ছু'রকমের-প্রধান মুল এবং গুচ্ছমূল ৷ সমস্ত 

দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের মূলের প্রধান অন্গকে প্রধান মুন বলে। 

মাটির মধ্যে কাণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে, দেখান থেকে প্রধান মূল 

বের হয় এবং ডগার দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে শেষ হয়। প্রধান মূলের 
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চারিদিক থেকে যে সব সরু সরু মূল বের হয়, তাদের শাখামূল বলে! 
শাখামূল থেকে একইভাবে অনেক সরু প্রশাখা-মূল বের হয়। প্রধান 
মূল, শীখামূল ও প্রশাখা-মূল--সব মিলিয়ে উদ্ভিদের প্রধান মূল-তন্তু 
তৈরি হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল থাকে না। এদের 
কাণ্ডের মাটির কাছাকাছি পর্ব থেকে অসংখ্য সরু মূল বের হয়। 
এদের বলে. গুচ্ছমূল ৷ গুচ্ছমূল থেকে 
শীখাপ্রশীখা বের হর al | উদ্ভিদ যতদিন 
বাঁচে, গুচ্ছমূলও ততদিন থাঁকে। গুচ্ছমূল 
প্রধান মূলের মতোই কাজ করে। 
অনেক উদ্ভিদের পত্র থেকেও মূল 
বের হতে পারে। যেমন-_পাঁথরকুচির 
পাতা কয়েকদিন ভিজে মাটিতে রেখে 
20 নং চিত্র- পাখরকুচির. দিলে, এর কিনারা থেকে মূল বের হয়! 
পত্রাশযী মূল এই সব মূলকে পত্রাশয়ী মূল বলা হয়। 
বীজ থেকে প্রথমে যে মূল বের হয়, তাকে প্রাথমিক মূল বলে । 
এই মূল বেড়ে মাটির মধ্যে যায় এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল 
গঠন করে। প্রাথমিক মূল থেকে AZ হওয়ার, প্রধান মূলকে দ্থানিক 
মুল বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রাথমিক মূল খুব তাড়াতাড়ি 
নষ্ট হয়ে যায়। তারপর প্রাথমিক মূলের গোড়ার দিক থেকে সুতার 
মতো সরু সরু মূল বের হয়। এদের সেমিনাল (Seminal) মূলঃ 
বলে (19 নং চিত্র)। সেমিনাল মূলও কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়। 
শেষে কাণ্ডের পর্ব থেকে গুচ্ছযুল বের হয়। এই মুলকে অন্থানিক 
মুল বলে। প্রাথমিক মূল ছাড়! উদ্ভিদের অন্য যে-কোনও অংশ থেকে 
মূল বের হলেই, সেই মূলকে অস্থানিক মূল বলে। কাজেই, পত্রাশয়ী 
মূল-ও অস্থানিক মূল | 
স্থলে fea Sets স্থানিক মূলে প্রধান মূল, শাখা- 
মূল ও প্রশাখা-মূল থাকে; কিন্তু অস্থানিক মূলে থাকে না। মূলের 
আঁরও কতকগুলি অংশ আছে। সেগুলি স্থানিক এবং অস্থানিক এই 
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ছুই ধরনের মূলেই দেখা যায়। মূলের ডগায় টুপির মতো একটি 
অংশ থাকে । এর নাম মুলত্র । কচুরিপানা, বড় পানা প্রভৃতি 
বে সব উদ্ভিদ জলের উপর j 
ভেসে থাকে, তাদের মূলের 
ডগায় মূলত্রের বদলে চোঙার 
মতো Jaraa থাকে। 
TAS অথবা মূলজেব মূলের 
কোমল ডগাকে ঢেকে রাখে 
এবং আঘাত থেকে রক্ষা 
করে। মূলত্রের কিছু উপরে, 
সুলের চারপাশ থেকে সরু 
সরু রোয়া বের হয়। 
এই  রৌঁয়াগুলিকে বলে 51 নং চিত্র__মূলের বিভিন্ন অংশ। 
স্বলরোম। মূলরোমই জল শোষণ করে। স্থানিক মূলের মূলরোম- 
অঞ্চলের কিছু উপর থেকে শাখামূল, এবং শাখামূল থেকে প্রশাখা- 
qa বের হয়। মূলরোম না থাকায়, জলে ভাসমান উদ্ভিদ সমগ্র মূল 
দিয়ে জল tad করে। 

লেন্স পল্লিলর্ভল £ মূলের প্রধান কাজ জল ও লবণের 
দ্রবণ শোষণ করা এবং উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে আঁকড়ে রাখা ৷ কিন্তু 
অনেক সময় মূলকে আরও কতকগুলি বিশেষ কাজ করতে হয়। 
এজন্য মূলের নানারকম পরিবর্তন হয়। 

কখনও কখনও মূলের এই পরিবর্তন এত বেশি হয় যে, এদের 
মুল বলে সহজে চেনা যায় না। স্থানিক এবং অস্থানিক ছুই রকম TAR 
পরিবতিত হয়। যেমন--মূল|, গাজর, শালগম--এর| এক ধরনের 
পরিবতিত স্থানিক মূল। খাদ্য জমা থাকায়, এরা বেশ মোটা হয়। 
এদের ভাণ্ডার মূল বলে। প্রতিকূল খতুতে এইসব উদ্ভিদের মাটির 
উপরের অংশ নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু মূল বেঁচে থাকে । অনুকুল খতুতে 
খই মূল থেকে আবার নূতন কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা বের হয়। এদের 


প্রধান মূল 
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আকার ও গঠন নান! রকমের ; যেমন--মূল| ছু'দিকে সরু, মাঝখানে; 


মোটা ৷ এই রকম মূলকে মৃলকাকার মূল বলে। গাজর উপরের 
দিকে সবচেয়ে মোটা, নিচের দিকে ক্রমশঃ সরু এবংকতকটা শঙ্কুর 
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22 নং চিত্র-মূলের নানারকম পরিবর্তন £ ক. মূলা; খ. গাজর ; 
গ. শালগম; ঘ. রাঙা-আলু; ও. ডালিয়া ; চ. মুখাঘাস; 
ছ. বট; জ. কেয়া) বা. আখ। 
মতে! দেখতে । এই ধরনের মূলকে stea মূল বলে। আবার 
শালগম, বীট ইত্যাদি উপরের দিকে গোল ও মোটা, নিচের দিকে 
হঠাৎ AP! এই রকম মূলকে শালগমাকার মূল বলে। 
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অনেক অস্থানিক মূলও to সঞ্চয় করে রাখে এবং মোটা হয়। 
যেমন__রাঙা-আলু। এইরকম মূলকে কন্দাল মূল বলে। কন্দাল 
মূলের আকার নিদিষ্ট নয়। ডালিয়া (Dahlia), শতমুলী ইত্যাদির 
কাণ্ডের সবচেয়ে নিচের পর্ব থোকে উৎপন্ন অনেকগুলি অস্থানিক মূল 
খাছ সঞ্চয়ের ফলে মোটা হয়। এইরকম মূলকে গুচ্ছিত মূল বলে। 
মুখাঘাসের সরু সরু অস্থানিক মূল শুধু ডগার দিকে মোটা ZA | এই 
ধরনের মূলকে SATIS মূল বলে। খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্থানিক ও 
অস্থানিক মূলের এছাঁড়া আরও অনেক পরিবর্তন হয়। 

aig সঞ্চয় করা ছাড়া আরও নানা কারণে অস্থানিক মূলের 
পরিবর্তন হ্য়। বট ও অশ্বথের ঝুরি এইরকম এক ধরনের পরিবর্তিত 
yal এই মূলগুলি কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা থেকে বেরিয়ে প্রথমে বেশ 
কিছুদিন ঝুলে থাকে | ক্রমে এরা মোটা হতে থাকে এবং শেষে 
খাড়াভাবে মাটিতে নেমে আসে । তখন এদের থামের মতো দেখায়। 
এই ধরনের মূলকে SEJA বা ঝুরিঘূল বলে। ই 

আখ, বাঁশ, ca প্রভৃতির কাণ্ডের নিচের দিকের পর্ব থেকে 
অস্থানিক মূল বেরিয়ে বাকীভাবে মাটির ভিতরে ঢুকে যায়। এই 
মূলগুলি গুচ্ছমূলের চেয়ে বেশ মোটা! ও শক্ত। এদের বলে ঠেশমুল। 
ঠেশমূল এবং ঝুরিমূলের কাজ মাটির সঙ্গে যথাক্রমে কাণ্ডকে বেশি শক্ত 
করে ধরে রাখা, ও শাখা-প্রশাখার ভার বহন করা । এছাড়া আরও 
নানাভাবে মূলের পরিবর্তন হয়ে থাকে | | 

কাণ্ড মাটির উপর উদ্ভিদের প্রধান অক্ষকে কাণ্ড বলে। 
কাণ্ডে শাখা-প্রশাখা, পত্ৰ, পুষ্প, ফল ইত্যাদি RÈ হয়। 

বিভিন্ন কাণ্ডের আঁকার ও উচ্চতা বিভিন্ন। দেবদারু ও ইউ- 
ক্যালিপটাস (Eucalypta) কাণ্ড প্রায় 100—150 মিটার 
লম্বা। খুদি পানার কাণ্ড খুব ছোট। পু ই, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির 
কাণ্ড সরু এবং মাঁটির উপর লতিয়ে, অথবা মাচা বা কোনও খাড়া 
অবলম্বনকে জড়িয়ে বাঁড়ে। কিন্তু বেশির ভাগ কাণ্ডই মাটির উপর 


খাড়া হয়ে থাকে | 
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শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ইত্যাদির ভার বহন করা কাণ্ডের প্রধান 
কাজ। মূল যে জল ও অজৈব লবণের দ্রবণ শোষণ করে, সেগুলি 
পত্রে পৌছে দেওয়া, এবং পত্রে বে খাদ্য তৈরি হয়, সেগুলি বিভিন্ন 
অঙ্গে পৌছে দেওয়া কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার আর এক প্রধান কাজ। 
sites বিভিন্ন se: কাণ্ডের কতকগুলি নির্দিষ্ট 
জায়গা থেকে পত্র বের হয়। যেখান থেকে পত্র বের হয়, সেই জায়গা 
গাঁটের মতো। এ অংশের নাম পর্ব। পর পর ছু'টি পর্বের মাঝখানের 
অংশটি ABT | পর্ব ও পর্বমধ্য দেখে কাণ্ড চেন! বায়। পর্বে পত্র 
ও কাণ্ড যে সূন্মকোণ সৃষ্টি করে, তাকে কক্ষ বলে। দ্বিবীজপত্ৰী 
উদ্ভিদের কাণ্ডের কক্ষে কুঁড়ি বা মুকুল থাকে । একে বলে কাক্ষিক 
; ISA! কাণ্ডের কাক্ষিক 
মুকুল থেকে শাখা এবং 
শাখার কাক্ষিক মুকুল 
থেকে প্রশাখ| বের হয়। 
কাণ্ডের ডগাতে যে মুকুল 
থাকে, তাকে অগ্রমুকুল বা 
শীৰ্যমুকুল বলে। aa- 
মুকুলের বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদ 
লম্বায় বাড়ে। একবীজপত্রী 
23 নং চিত্রূকাঙের বিভিন্ন অংশ। উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল 
থাকে না, কেবল অগ্রমুকুল থাকে। সেইজন্য এদের শাখা-প্রশাখা 

ZÈ হয় না। এরা কেবল লম্বায় বাড়ে। 
কাণ্ডের পন্লিবর্তন£ বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য 
কাণ্ডের নানারকম পরিবর্তন হয়। নিচে কাণ্ডের এইরকম কতকগুলি 

পরিবর্তন আলোচনা করা হল। 

আদা, মানকচু, গোল-আলু, ওল ইত্যাদির ca অংশ মানুষের 
te, সেগুলি আসলে কাণ্ড কিংবা কাণ্ডের অংশ । কাণ্ড হলেও এর! 
মাটির নিচে থাকে । এই ধরনের কাণ্ডকে qais কাণ্ড বলে! 
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বান্ধ সঞ্চয় করে রাখা এদের কাজ। প্রতিকুল অবস্থায় এদের 
আটির উপরের অংশ নষ্ট হয়ে যায়। অনুকূল অবস্থার মৃদ্‌্গত কাণ্ড 


94 নং চিত্র কাণ্ডের পরিবর্তন ( মৃগগত); ক. আদা, খ. ওল; গ. ও 
of. গোল-আলু; ঘ- সম্পর্ণ পিয়াজ; <. লদ্বালঘি-কাটা পিয়াজ ৷ 


থেকে আবার বায়ব অংশ অর্থাৎ মাটির উপরের she VWF হয়। 
আদা, হলুদ, আম-আঁদা প্রভৃতির মৃদ্গত কাণ্ডক গ্রন্থি 
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কাণ্ড বলে। এরা মাটির নিচে অনুভূমিক (অর্থাৎ মাটির aP- 
সমান্তরাল) ভাবে বাড়ে। স্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য থাকায়, এদের কাণ্ড- 


বলে চিন্তে অসুবিধা হয না।- পর্বে জাশের মতো শল্ধপত্র নামের, 
পত্র থাকে! AFAA পর্বমধ্যকে বেশ কিছুটা ঢেকে রাখে। অনেক. 
সময় ABA খসে গেলেও ক্ষতের মতো দাগ থেকে যায়। একে: 
ASRS বল! হয়। এদের পর্বের কাক্ষিক মুকুল থেকে শাখা-প্রশাখা, 
এবং পর্বের নিচের দিক থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। 

গোল-আলুর মুদ্গত কাওকে ASE বলে। গোল-আলুর: 
বায়ব কাণ্ডের মাটির কাছাকাছি পর্ব থেকে সরু এক ধরনের শাখা! 
বের হয়ে মাটির নিচে চলে যায়। খাত জমা হতে থাকায়, ক্রমে এই; 


শাখার ডগায় ডিমের মতো কন্দ সৃষ্টি হয়। কাজেই, গোল-আলুর' 
কন্দ! আসলে মৃদ্গত শাখার ডগার অংশ। 


গোল-আলুতেও পর্ব, 
পর্বমধ্য, শন্বপত্র 


» কাঁক্ষিক মুকুল এবং অগ্রযুকুল থাকে; কিন্তু পর্ব 
থেকে অস্থাশিক-মূল বের হয় না। পরিণত ক্ষীতকন্দের শঙ্ধপত্ৰ ঝরে 
যায়; কেবল পত্রক্ষত থাকে। পত্রক্ষতের কোণে অল্প নিচু জায়গায় 
কাক্ষিক মুকুল থাকে। একে গোল-আলুর ‘চোখ’ বলে। 
ওল আর এক ধরনের THAIS Sel একে গুঁডিবন্দ বলে। 
WAS কাণ্ডের মধ্যে এর! সবচেয়ে বড় এবং গোলাকাঁর। প্রত্যেকটি 
গুঁড়িকন্দ আসলে এক একটি পরিবর্তিত AR পর্বমধ্য থেকে 
অনেকগুলি মুকুল বের হয় le একে চলিত কথায় ওলের ‘মুখী’ বলে। 
গুড়িকন্দের চারপাশ থেকে অস্থানিক মূল বের হয়। ! 
পিয়াজ ও রমন আর এক ধরনের পরিবর্তিত মৃদ্গত Stel 
এদের বন্দ বলে। এদের কাণ্ড খুবই চ্যাপ্টা, ! দেখতে উত্তল চাকৃতির 
মতো এবং মাটির নিচে খাড়াভাবে থাকে । কাণ্ডে পর্বমধ্য এত" 
কাছাকাছি থাকে যে, পর্বমধ্য আছে বলে মনে হয় না। পর্ব থেকে 


* মুকুল সাধারণতঃ পর্বের কক্ষে থাকে। পর্বমধ্য থেকে উৎপন্ন হওয়ায়- 
এই মুকুলগুলি অস্থানিক মুকুল। 
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পুরু ও রসাঁলে। পত্র বেরিয়ে কাণ্ডকে ঘিরে রাখে। এই রসালো পত্র, 
মান্ষের খাদ্য। উত্তল চাকৃতির মাঝখানে অগ্রমুকুল, এবং পত্রের 
কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। কাণ্ডের নিচে অসংখ্য গুচ্ছমূল জন্মায় 


25 নং চিত্ৰ--কাণ্ডের পরিবর্তন (অর্ধ বায়ব ও ataa): ক. খাম-আলু ; 
খ. ঝুম্কালতা। ; গ. মেহেদি ; ঘ. আমরুল ; 
ঙ. কচুরিপানা; চ. ফণিমনসা। 


আমরুল, দূর্বা, কচুরিপানা, চন্দ্রমল্লিকা ess এক বিশেষ: 

, ধরনের শাখার সাহায্যে বংশবিস্তার করে। শাখাগুলি মাঁটি-. 
সংলগ্ন কাণ্ডের নিচের পর্ব থেকে জন্মায় এবং মাটির ঠিক উপরে 
কিংবা অল্প নিচে ( কচুরিপানার ক্ষেত্রে জলের উপরে অথবা জলের" 
অল্প নিচে) বাড়তে থাকে । এদের বলে অর্ধ-বাঁয়ব কাণ্ড। এইরকম 
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শাখার পর্ব থেকে নিৰ্দিষ্ট দূরত্বে নূতন বায়ৰ অংশ, এবং নিচের দিকে 
অস্থানিক মূল বের হয়। এইভাবে প্রধান উদ্ভিদ থেকে কিছুদুরে 
একটি করে উদ্ভিদ জন্মায়। ক্রমে পর্বমধ্যগুলি নষ্ট হয়ে যায়। 
তখন প্রত্যেকটি উদ্ভিদ স্বাধীনভাবে বাড়ে এবং একইভাবে আবার 
বংশবিস্তার করে। মৃদ্গত এবং অর্ধ-বায়ব কাণ্ডের সাহায্যে উদ্ভিদেরা 
অঙ্গজ বিস্তার নামের বিশেষ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে | 
এ পযন্ত যে সব পরিবর্তিত কাণ্ড আলোচনা কর! হল, তাদের 
প্রত্যেকেরই পর্ব এবং পর্বমধ্য থাকায়, কাণ্ড বলে চিনতে qgfd 
হয় না। কিন্তু সময় সময় কাণ্ড এমনভাবে পরিবতিত হয় যে, তখন 
কাণ্ড বলে সহজে চেনা যায় না। যেমন 
মেহেদি গাছের কাণ্ডের কাক্ষিক মুকুল সাধারণ শাখার বদলে 
Solel কাটায় পরিবর্তিত হয়। এদের শাখা-কণ্টক বলে৷ 
ঝুম্কালতা, হাড়জোড়া| প্রভৃতির আকর্ষ এক ধরনের পরিবর্তিত 
কাণ্ড । এদের শাখা-আকর্ষ বলে। কাক্ষিক মুকুল পরিবর্তিত হয়ে 
এই আকৰ্ষ A করে। আকর্ষে পর্ব না থাকায়, কাণ্ড বলে সহজে 
চেনা যায় না। তবে অনেক সময় আকর্ষের গায়ে ছোট শল্ধপত্র 
থাকে। আঙুর গাছের অগ্রমুকুলও আকৰ্ষে পরিবর্তিত হয় ৷ 
অনেক সময় কাক্ষিক মুকুল এক বিশেষ ধরনের অঙ্গে পরিবর্তিত 
হয়। এইরকম অঙ্গকে বাল্বিল (Bulbil) বলে। বাল্বিল গোল 
এবং মোটা । পরিণত বাল্বিল মাটিতে পড়ে নূতন উদ্ভিদ স্ষ্টি করে। 
খাম-আলু গাছে এই ধরনের বাল্বিল দেখা যায়। 
ফণিননসার Be চ্যাপ্টা, রদালো এবং সবুজ। এই ধরনের 
কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বলে। এই কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য বেশ বৌঝা যায়। 
এর গায়ে যে ছোট ছোট কাট! থাকে, সেগুলি আনলে পরিবর্তিত 
পত্র (কুর্চ)। 
পত্রঃ কাণ্ডের পর্ব থেকে উৎপন্ন চ্যাপ্টা, প্রসারিত অঙ্গকে পত্র 
বলে। ক্লোরোফিল থাকায়, বেশির ভাগ পত্রের রঙ সবুজ! 
aera সাহায্যে খাদ্য তৈরী করা পত্রের প্রধান কাজ। সবুজ 
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পত্রের আর এক নাম পল্লবপত্ৰ। এক উদ্ভিদের পত্রের সঙ্গে AD 
উদ্ভিদের পত্রের কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকে। তবে বেশির ভাগ" 
পল্লবপত্রের গঠন মোটামুটি এক | 

পন্পবপত্ৰের fafea esis পল্পবপত্রে সাধারণতঃ চারটি 
অংশ দেখা যায়__পত্রমূল, উপপত্র, বৌটা বা Iw এবং TAF | 

পত্রের যে অংশ কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত, তাকে বলে পত্ৰমূল৷ 
আম (26 নং চিত্র-গ), অপরাজিতা প্রভৃতির পত্রমূল বেশ মোটা ৷, 
কলা, ধান ইত্যাদির পত্রমূল কাণ্ডের পর্বমধ্যকে ঢেকে রাখে | 

অধিকাংশ পত্রের গোড়ায়, পত্রমূলের দু'পাশে দু'টি সরু, সবুজ 
রঙের উপপত্র থাকে । গোলাপের (26 নং চিত্র) উপপত্র ge 
জোড়া থাকলেও বেশ বোঝা! যায়। গন্ধরাজের উপপত্র দু'টি জোড়! 
থাকে এবং একটি বলে মনে হয়। মটর গাছের উপপত্র দু'টি জোড়া 
থাকে (26 নং চিত্র-ঠ) এবং সাধারণ পত্রের মতো দেখায়। উপপত্র 
অনেক সময় পরিবতিত হয়। যেমন-_কুলপাঁতার গোড়ার কীট! দু'টি 
আসলে উপপত্র (26 নং চিত্র-ঞ) ; কুমারিকার আকর্ষ ছু'টিও তাই ৷ 
শিয়ালকীটা, মূলা, আকন্দ প্রভৃতি কতকগুলি পত্র ছাড়া, বেশির 
ভাগ পত্রের ফলক ও পত্রমূলের মাঝখানে ড'টির মতো বৃত্ত থাকে | 
বৃত্ত থাকলে পত্ৰকে সবৃন্তক, না থাকলে Giese বলা হয়। কচুরি- 
পাঁনার পত্রের বৃত্ত মোটা এবং স্পপ্জের মতে| নরম। লেবুপাতার 
বৃত্ত ফলকের মতো, কিন্তু ছোট (26 নং চিত্ৰ-ঘ) | 

বুস্তের ডগায় থাকে ফলক | দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলক সাধারণতঃ 
মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে_ থাকায়, উপরের তলে বেশি আলে 
পাঁয়। সেইজন্য এই ফলকের ছুই তল একরকম নয়! বেশির ভাগ 
একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলক মাটির সঙ্গে খাড়াভাবে থাকায়, ছু'দ্িকেই 
সমান আলো পায়। কাজেই, এইরকম ফলকের দুই তলের খুব 
একট পার্থক্য থাকে all নানা ফলকের আকার ও গঠন নানারকম ৷ 
পাঁইনের পত্র সুচের মতে! (26 মং চিত্ৰ-খ); ঘাসের ফলক সরু ও 
লম্বা; পদ্ম, শালুক ইত্যাদির ফলক গোল (26 নং Bae); জবা, 
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26 নং চিত্র--কয়েক রকম পত্র £ ক. পত্রের বিভিন্ন অংশ (জব! ) ; 

খ. পাইন; গ. আম; ঘ. লেবু; উ. পদ্ম; চ. অশ্বথের পত্রের 
ডগার দিক; ছ. দেবদারু; জ. কলাপাতার ডগার দিক; ঝ. 
মানকচু; এ. কুল) ট. গোলাপ; ঠ. মটর ভ. ছাতিম। 
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নট, পাথরকুচি প্রভৃতির ফলক ডিম্বাকার ; মানকচুর ফলক; তীরের 
কলার মতো (26 নং feast) ; আম, দেবদারু, করবী প্রভৃতির ফলক 
বর্শার ফলার মতো | 

ফলকের কিনারাও নানারকমের ঃ আম, বট প্রভৃতির ফলকের 
কিনারায় খাঁজ থাকে না, জবা (25 নং চিত্র-ক), দোপাটি ইত্যাদির 
ক্ষলকের কিনারায় করাতের মতো দাত থাকে; থানকুনি, পাথরকুচি 
ইত্যাদির কলকের কিনারায় গোল দাত দেখা যায়; দেবদারু পাতার 
কিনারা ঢেউ-খেলানো (26 নং a-z); আনারসের ফলকের 
কিনারায় কীট! থাকে । 

বেশির ভাগ ফলকের ডগা সরু । যেমন-_জবা, আম ইত্যাদি; 
বটপাতার ডগ! গোল; অশ্বথের কলকের ডগ! সরু ও বেশ কিছুটা 
“লম্বা (26 নং চিত্র); কলাপাতার ডগা স্থতার মতো (26 নং চিত্র-জ)। 


27 নং চিত্র-_শিরাবিহ্তাস £ ক. ও খ. জালিকা শিরাবিন্তাস 
(ক. অশ্বখ পাতা, খ. কুমড়া পাতা); গ. ও ঘ. সমান্তরাল 
শিরাবিস্তাস (গ. কলাঁপাতা, ঘ. বাশপাতা)। 


সাধারণতঃ দ্বিবীজপত্ৰী পত্রের ফলকের বৃত্ত থেকে ডগা পর্যন্ত 
একটি মোটা শিরা থাকে। একে বলে প্রধান শির! বা মধ্যশিরা | 
প্রধান শির। থেকে শাখা-শিরা এবং শাখা-শিরা থেকে প্রপাখা-শিরা 
“বেরিয়ে ফলকের চারদিকে জালের মতে! ছড়িয়ে থাকে | এইরকম 
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-শিরাবিন্যাসকে জালিক। শিরাবিন্তান বলে। অশ্ব পাতার শিরা- 
বিন্যাস এইরকম। আবার কুমড়া, জবা প্রভৃতির ফলকে তিনটি করে 
প্রধান শিরা দেখা যায়। 

একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলকে একটি অথবা চার-পাঁচটি প্রধান 
শিরা থাকে এবং প্রধান শিরা থেকে সনান্তরালভাবে শিরা-উপশিরা 
বের হয়। এইরকম শিরাবিন্যাসকে সমান্তরাল শিরাবিন্তাস বলে৷ 
বেমন-__বাঁশপাতা, কলাপাতা, তেজপাতার শিরাবিন্যাস ৷ 

মটর, তেঁতুল, গোলাপ, ছাতিম প্রভৃতির ফলক কয়েকটি খণ্ডে 
বিভক্ত i খগুগুলি আলাদা আলাদা, কোনওটির সঙ্গে কোনওটির' 
সংযোগ নেই (26 নং চিত্র-ট, 5, ড)--দেখতে ছোট পাতার মতো | 
এইগুলিকে বলে অনুফলক বা পত্রক। একটি ডাটির দু'পাশে পত্রক- 
গুলি জুড়ে থাকে । ডাটি ও পত্ৰক মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ পত্র হয়। 
এই ধরনের পত্রকে যৌগিক পত্র বা বৌগপত্র বলে। আম, পদ্ম, 
জবা, বট প্রভৃতি পত্রের ফলক গোটা, অর্থাৎ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয়! 
এইরকম পত্রকে একক পত্র বলে (26 নং চিত্র-ক থেকে ঞ)। 

ATAR পল্লিবর্ভন৪ পত্রেরও নানা অংশ অথবা সমগ্ৰ পত্ৰ 
বিশেষ কাজের জন্য নানাভাবে পরিবতিত হয়। পাথরকুচি, q5- 
কুমারী প্রভৃতির পত্র খান্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য, বেশ পুরু ও 
রসালো। মটর গাছের যৌগ পত্রের শেষ কয়েকটি পত্রক এবং 
কুমারিকা গাছের উপপত্র আকর্ষে পরিবর্তিত হয়। ফনিমনদার 
কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট কীটাগুলি আসলে পরিবর্তিত পত্র। 
এদের gé বলে (25 নং চিত্র-চ)। শিয়ালকীটার পত্রের কিনারা 
কাটায় পরিবতিত হয়। এইরকম কীটাঁকে পত্ৰকণ্টক বলা হয় 
(28 নং fa) | 

কয়েক ধরনের উদ্ভিদ পৌকা-মাকড় ধরে খায়। এদের বলে 
পতঙ্গভুক্‌ উদ্ভিদ। পোকা-মাকড় ধরার জন্য এদের পত্র নানাভাবে 
পরিবর্তিত হয়ে ফাদ তৈরি করে; যেমন-_ঘটপত্রী উত্ভিদের ফলক. 
ঢাক্না-দেওয়া ছোট কলসীর মতো। ছোট ছোট পোকা-সাকড 
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কলসার মুখের কাছে বসলে, পিছলে ভিতরে চলে যায় এবং টাকৃনার 
Ws বন্ধ হয়ে যায়। বূর্যশিশিরের ফলকের উপরে ও কিনারায় 
ছোট ছোট কর্থিকা থাকে (29 নং চিত্র)। ছোট ছোট পোকা- 
মাকড় ফলকের উপর বসলে, কধিকাগুলি তাদের ফলকের মাঝখানে 
চেপে ধরে। 


JENS পুষ্প উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ পুষ্প উদ্ভিদের 
বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নিচে বিভিন্ন ধরনের পুষ্প এবং পুষ্পের 
বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হল। 

গুষ্পেল্প প্রকারভেদ? কাণ্ড ও শাখা-প্রশীখার ডগায় 
কিংব| কক্ষে একটিমাত্র পুষ্প থাকলে, তাকে একক পুষ্প বলা হয়; 
যেমন-_কুমড়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ ধরনের একটি witha 
উপর অনেকগুলি পুষ্প জন্মায় | এই ড'াটিকে AGA, এবং পুষ্পসহ 
মঞ্জরীদণ্ডকে পুজ্পমঞ্জারা বলে | আম, রজনীগন্ধা, সরিষা, ধান প্রভৃতি 
গাছে পুষ্পমপ্তারী দেখা ata! সূর্যমুখী, গাঁদা! প্রভৃতির ‘ফুল’ আসলে 
এক-একটি বিশেষ ধরনের পুষ্পমঞ্জরী। 

পু্‌ংষ্পর্ল লিভিল Beis ষষ্ঠ শ্রেণীতে মটর, পদ্ম প্রভৃতি 


কয়েকটি পুচ্পের গঠন আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ পুষ্পে বৃত্তি, 
VIt~3 ; 
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'দলমণ্ডল, পুং-স্তৰক এবং স্ত্রী-স্তবক__এই চারটি was পুষ্পাক্ষ নামে 
একটি চ্যাপ্টা ও প্রসারিত অংশের উপর সাজানে| থাকে। 
বৃতি সাধারণতঃ সবুজ রঙের। সচরাচর তিনটি (একবীজপত্রী 
পুষ্পে) কিংবা পাচটি (দ্বিবীজপত্ৰী পুষ্পে) ৰৃত্যংশ নিয়ে ৰৃতি গঠিত। 
বৃত্যংশগুলি আলাদা আলাদা থাকতে পারে, কিংবা একসঙ্গে জুড়ে 
গিয়ে নলের মতো হতে পারে। 
বৃতির পরেই দলমণ্ডল। বৃত্যংশের মতো পাপড়ি বা দলাংশ- 
গুলি সময় সময় একসঙ্গে জুড়ে যায়। কুমড়া, ধুতুরা, IFA, নয়নতারা, 
শিউলি, তুলসী প্রভৃতি পুষ্পে এইরকম হয়। সরিষা, মটর, গোলাপ 
ইত্যাদির পাপড়ি জোড়া থাকে না। সাধারণতঃ দলমণ্ডলের সৌন্দর্য 
ও রঙের উপর পুষ্পের সৌন্দৰ্য ও রঙ নির্ভর করে। পু্পের আকৃতি-ও 
দলমণ্ডলের পাপড়ির উপর নির্ভর করে; যেমন__মটরফুল ফুটলে 
প্রজাপতির মতো! দেখায়; সরিষার ফুল দেখতে ga মতো; 
কুমড়াফুল দেখতে ঘণ্টার মতো | 
বাহির থেকে তৃতীয় স্তবককে পুংস্তবক বলে। কয়েকটি পুং- 
কেশৰ নিয়ে পুংস্তবক গঠিত। পুংকেশরের সংখ্যা বিভিন্ন পুষ্পে 
বিভিন্ন রকম। যেমন- পদ্মফুল পুংকেশর অগণিত, মটরফুলে 
দশটি, সরিষায় ছ’টি, আবার বট, অশ্বত্থ প্রভৃতির পুষ্পে মাত্র একটি 
পুংকেশর থাকে। পুংকেশরের |G অংশ--সরু দণ্ডের মতো পুংদণ্ড 
এবং পুংদণ্ডের ডগায় অবস্থিত পরাগধানী। জবাফুলের পুংদণ্ডগুলি 
একসঙ্গে জুড়ে দেখতে নলের মতো হয়। মটরের দশটি পুংদণ্ডের ন’টি 
এইভাবে জুড়ে থাকে। রজনীগন্ধা ও বেগুনফুলের পুংদণ্ডগুলি 
যথাক্ৰমে পুষ্পপুট ও পাপড়ির সঙ্গে জুড়ে থাকে। আবার কুমড়া" 
শসা, লাউ প্রভৃতির সবগুলি পুংকেশর দৈর্ধ্য-বরাবর জুড়ে থাকে | 
পুষ্পের শেষ স্তবককে Bees বলে। একটি অথবা একটির 
বেশি গর্ভপত্র নিয়ে স্তী-স্তবক তৈরি হয়। মটর, শিম প্রভৃতির স্ত্রী 
স্তৰক একটি গর্ভপত্র দিয়ে তৈরী। জবা, ধুতুরা প্রভৃতি পুণ্পের 
শর্ভপত্রের সংখ্যা পাচ। আবার গোলাপ, পদ্ম, কাঠালিট্টাপার 


30 নং চিত্র-কয়েক রকম পুষ্প £ ক. সরিষ| ; খ. রজনীগন্ধার পুষ্পপুটের সঙ্গ 
জোড়া পুংকেশর; গ. প্রজাপতির মতো মটরফুল ; ঘ. জবাফুলের নলের মতো 
পুংকেশর 5G. শ্বেতদ্রোগ ; চ. কলমি; ছ. মটরের দশটি পুংকেশরের একটি 
আলাদা ও ন'টি জোড়া; জ. শিউলি) ঝ. নয়নতারা; এ. বেগুনের পাপড়ির 
ACH জোড়া পুংকেশর ; ট. গোলাপ; 5. কুমড়ার সবগুলি ge 
জোড়া; ভ. কুমড়াফুল। 
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গর্ভপত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। গর্ভপত্রের তিনটি অংশ- পুম্পাক্ষ_ 
সংলগ্ন ফোলা ডিম্বাশয়, ডিম্বাশয়ের সঙ্গে যুক্ত দণ্ডের মতো গৰ্ভদণ্ড 
এবং গর্ভদণ্ডের ডগায় অবস্থিত ASTS | 

সম্পুর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুস্প ৪ বেশির ভাগ পুস্পেরই বৃতি, 
HANSA, পুংকেশর ও গর্ভকেশর- এই চারটি wae থাকে। এই- 
রকম পুষ্পকে সম্পূৰ্ণ পুষ্প বলে। জবা, Yea, বক, মটর, সরিষা 
পদ্ম প্রভৃতি কয়েকটি সম্পূর্ণ পুম্পের উদাহরণ ৷ কোনও কোনও পুষ্পে 
চারটি স্তবকের যে-কোনও একটি অথব| TE কিংবা তিনটি স্তৰক 
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না-ও থাকতে পারে। এইধরনের পুষ্পকে অসম্পূর্ণ পুষ্প বল! হয়! | 


যেমন-__কুমড়াফুল। 
রজনীগন্ধা, অকিড প্রভৃতি পুষ্পের বৃতি ও দলমণ্ডল আলাদা কর 

যায় না, সবগুলিকেই পাপড়ি বলে মনে হয়। সেইজন) এই GIF 
Vers একসঙ্গে পুষ্পগুট বলে। প্রায় সমস্ত একবীজপান্রী এবং 
কয়েকটি দ্বিবীজপত্ৰী পুষ্পে পুষ্পপুট থাকে। পুষ্পপুট সবুজ এবং 
ৰৃতির মতোও হতে পারে (যেমন--আমলকী)। যে সমস্ত গু: 
পুষ্পপুট থাকে, সেগুলি অসম্পূর্ণ পুষ্প | 

অধিকাংশ পুষ্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে ৷ এদের উভলিগ 
পুংপ বলে। জবা, মটর, রজনীগন্ধা, পদ্ম, গোলাপ, Bra, নয়ন? 
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প্রভৃতি পুষ্প উভলিঙ্গ। কোনও কোনও পুষ্পে পুংকেশর বা গর্ভকেশর 
যে-কোনও একটি wae থাকে। এদের একলিল পুষ্প বলে। একলিঙ্গ 
পুষ্পও অসম্পূৰ্ণ । যে পুষ্পে কেবল পুং-স্তবক থাকে, তাকে পুং"পুষ্প, 
এবং যে পুষ্পে কেবল স্তরী-স্তবক থাকে, তাকে জ্ৰী-পুষ্প বলে। কুমড়া, 
ুক্তাঝুরি, লালপাতা, তাল, নারিকেল, খেজুর, কচু, ডুমুর প্রভৃতি 
একলিঙ্গ পুষ্প | į 

কতকগুলি অসম্পূর্ণ পুষ্পে পুংকেশর অথব৷ গর্ভকেশর কোনটাই 
থাকে না। এরা ক্লীব-পুচ্প। ওল, কচু” WATT প্রভৃতি উদ্ভিদে 
ক্লীব পুষ্প হয়। 
SH $ আগে বলা হয়েছে, সমস্ত গুপ্তবীজী উদ্ভিদে ফল হয়। 
জ্ৰী-স্তবকের ডিম্বাশয় পরিবর্তিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। 
নানারকম কল আমাদের খাদ্য। সাধারণতঃ ভিতরের গঠন 
অনুযায়ী ফলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সুতরাং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
কেবল বাহির থেকে দেখে কি ধরনের ফল ত! বোঝ! যায় না। 
সামান্য কতকগুলি ফলের প্ৰকৃতি বাহির থেকে বোবা| যায়। নিচে 
কয়েকটি পরিচিত ফলের বিষয়ে আলোচনা করা হল | 
মটরগাছের ফলকে চলতি কথায় শু'টি বলে। বিজ্ঞানের ভাষায় 
এদের নাম fie এই কলগুলি সরু ও লম্বা; দেখতে যেন শিরা- 
বরাবর ভীজ-করা একটি পাত! ৷ পাতার মতে! দেখতে পুরু খোসাকে 
PASS বলে। খোস। ছাড়ালে, ভিতরের fata ছু'পাশে তিনটি বা 
চারটি করে বীজ দেখা যায়। অপরাজিতা, বক, শিম, ছোলা, মুগ, 
মন্তুর প্রভৃতির ফলও এই ধরনের। পরিণত হলে, শিল্ব-জাতীয় ফল 
শিরা-বরাবর আপনি-আপনি ফেটে যায় এবং বীজ বেরিয়ে আসে। 
সেইজন্য এদের বিদারী ফল বলে। -শিন্বের বীজ-ই খাদ্য তবে 
শিম, বীন, বরবটি প্রভৃতির বীজ ও ফলত্বক্‌ আমাদের খাদ্য | 
সরিষা, Jel প্রভৃতির ফল-ও বিদারী। দেখতে এর! কিছুটা 
Giga মতো । তবে এদের ফলত্বকের ভিতর লম্বালম্বি একটি প্রাচীর 
খাকে। বীজগুলি এই প্রাচীরের গায়ে দু'পাশে লেগে থাকে; শিম্বের 
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TARA (ঢে ডুস); গণ fafaa 


ক. ক faz (মটর); খ.খ- 


(সরিষা); ঘ. ক্যারিওপ.সিপ 
(ভুট্টা); ও. pA (আম); চ. হেস্পেরিডিয় 


TH (লেবু); ছ. পেপো a 
জ-জঁ, তন্ময় ড্রপ (ডাব ও নারিকেল); q. পোম (আপেল); ঞ. বে 


(টম্যাটো); ট. চালতা; 5-5, আনারস; v-6. কাঠাল; [ক.--ঘ, নীরপ 
ফল; ৬. এ" সরস ফল; ট.--ড, অপ্ৰকৃত ফল] | 
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মতো ফলত্বকের শিরা-বরাবর লেগে থাকে না। এইরকম ফলকে 
সিলিকুযুয়! (Siliqua) বলে। 
কতকগুলি বিদারী ফল পরিণত হলে লম্বালম্বি কয়েকটি ভাগে 
ফেটে ata | যতগুলি গর্ভপত্র নিয়ে ডিম্বাশয়টি তৈরি, ফলত্বকে ফাটলের, 
সংখ্যাও সাধারণতঃ ততগুলি। এইধরনের ফলের নাম PHATE 
(Capsule) | (GA, কাৰ্পাস, Coal প্রভৃতি ফল এইরকম | 
ধানের খস্খসে, GFA খোসাকে, অর্থাৎ তুষকে ফলত্বক, বলে 
মনে হয়। তুষ আসলে প্রম্পের অংশ। তুষ ছাড়ালে ফল (চাউল) 
বেরিয়ে আসে। ফলের মধ্যে একটিমাত্র বীজ থাকে; কিন্তু বীজ ও. 
পাতলা SAT একসঙ্গে জুড়ে থাকায়, ছু'টিকে আলাদা করা যায় না। 
যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি MINI যে অংশ আমাদের খাছ, সেটি 
আসলে বীজ ও gagi এইধরনের ফলের নাম ক্যারিওপংসিস, 
(Caryopsis) | ফল পাকলে এদের ত্বকৃ ফেটে বীজ বেরিয়ে আসে 
all সেইজন্য এর! অবিদারী ফল। 
উপরে যেসব ফল সম্বন্ধে আলোচনা করা হল, তাদের WALT 
শুকনা বিল্লীর মতো পাতলা, কিংবা চামড়ার মতো পুরু। এদের 
বলা হয় alan ফল। নিচে আরও কয়েক রকম ফল সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হল। এদের SARS রসালো। এদের সরস ফল 
বলা হয়। সরস ফল-ও অবিদারী। 
আম, কুল প্রভৃতি ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে। এরা এক- 
ধরনের সরস ফল। আমের খোসা আসলে ফলস্বকের সবচেয়ে 
বাহিরের অংশ। খোসার ভিতরের রসালো খাগ্াংশ ফলত্বকের' 
মাঝের অংশ। জীটির বাহিরের অংশ বেশ শক্ত ও কাষ্ঠল। এই অংশ 
ফলত্বকের সবচেয়ে ভিতরের অংশ। আটির ভিতরে বীজ থাকে। 
এইধরনের ফলকে BM (Drupe) বলে। নারিকেল, সুপারি, তাল, 
প্রভৃতিও একধরনের UA! এদের ফলত্বকের মাঝখানের অংশ 
তন্তময়। সেইজন্য এদের SSAA GM বলা হয়। তাল ছাড়া প্রায় 


সমস্ত ডুপেরই একটি করে বীজ থাকে। 
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আপেল, নাশপাতি প্রভৃতির ডিম্বাশয় এবং পুষ্পাক্ষ মিলিয়ে ফল 
গঠিত হয়। এইসব ফলের যে অংশ আমাদের খাদ্য, সেটি রসালো 
পুষ্পাক্ষ এবং ফলত্বকের বাহিরের অংশ। ফলত্বকের মাঝখানের 
অংশ অনেকটা কাগজের মতো|। এইরকম ফলকে colts (Pome) 
‘বলে । 


বেগুন, টম্যাটো প্রভৃতি ফলকে বেরি (Berry) বলে। পরিণত 
বেরির বীজগুলি ফলত্বকের সঙ্গে লেগে থাকে ন, অর্থাৎ, আলাদা 
থাকে। এদের ফলত্বকের প্রায় সব অংশই নরম ও রসালো । লাউ, 
কুমড়া, শসা», প্রভৃতির ফল কতকটা বেরির মতো | তবে এইরকম 
পরিণত ফলেও বীজগুলি ফলত্বকের গায়ে লেগে থাকে | এইধরনের 
ফলকে বলা হয় পেপে। (Pepo) | কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবি- 
লেবু প্রভৃতি ফলকে হেস্পেরিডিয়াম (Hesperidium) বুল] 34 | 
এদের ফলঘ্বকের বাহিরের ও মাঝের অংশ মিলে চামড়ার মতো 
আবরণ গঠন করে। ফলত্বকের ভিতরের গায়ে অসংখ্য, রসালো 
রোম লেগে থাকে। এই রোমগুলিই খাদ্য৷ 

এ পৰ্যন্ত বতগুলি ফলের কথা আলোচন! করা হল, তারা সকলেই 
ডিম্বাশয় থেকে স্থষ্টি হয়। কাজেই, এরা সকলেই অপ্রকৃভ ফল | 
বেশির ভাগ ফলই প্রকৃত ফল। অনেক সমর ডিম্বাশয় ছাড়া পুষ্পের 
অন্যান্য অংশ (যেমন--রসালো, পুষ্পাক্ষ, বৃতি, পুষ্পপুট ইত্যাদি) 
পরিবতিত হয়ে, সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে একটি ফল তৈরি করে।. 
এইরকম ফলকে GAPS wer N 
কাঠাল ইত্যাদি এইধরনের ফল। 


বীজ & বীজের খোসাকে বলে বীজত্বক,। মটর-বীজের বাঁজ- 
ত্বকের় রঙ হালকা হলুদ কিংবা সবুজ, গঠন পুরু ও চামড়ার মতো, 
কিন্তু মস্থণ। বীজত্বকের এক পাশে একটি অবনত অংশ থাকে | 
এ অংশকে ডিম্বকনাভি ব| হাইলাম (Hilum) বলে। হাইলামের 
কাছেই একটি ছোট ছিদ্র থাকে। একে ডিম্বিকরন্ধ। বা মাইক্রো 
পাইল (Micropyle) বলে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রাথামক মূল 


গ। আতা, চালতা, ডুমুর, আনারস, 


ৃ 
| 


A 
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বের হয়। মটর বীজের বীজত্বকের ছুটি অংশ । বাহিরেরটির নাম 
বীজ- | এর ভিতরের দিকে খুব পাতলা আর একটি ত্বক্‌ 
বহিন্তকের সঙ্গে জুড়ে থাকে | একে বীজ-অন্তত্বক্‌ বলে। 

বীজত্বকের ভিতরের Wises বলে Gee |  অন্তবাঁজের 
মধ্যে ভ্রণ থাকে। জণ-ই বীজের ভিতরে অবিকশিত শিশু-উদ্ভিদ। 
আন্তবীজে একটু চাপ দিলে, দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেকটি 
ভাগ এক-একটি বীজপত্র। মটরের বীজপত্র শিশু-উদ্ভিদের জন্য 
খাগ্ সঞ্চয় করে রাখে ; ফলে, বীজপত্র দু'টি পুরু ও রসালো । একটি 


33 নং চিন্র-মটর-বীজের গঠন £ ক. সমগ্র বীজ; 
% ANG; A জগ), 
ছোট অক্ষের দু'পাশে বীজপত্র Vie জোড়া থাকে। অক্ষটিকে 
জ্রণাক্ষ বলে। জণাক্ষের উপরের দিককে জ্ঞণমুকুল এবং নিচের 
দিককে miga বলে। ভ্রণমূল এবং জগমুকুল থেকে যথাক্রমে 


প্রাথমিক মূল ও কাণ্ড বের হয়। 
দু'টি বীজপত্র থাকার ey, মটর-বীজ একটি দ্বিবীজপত্ৰী বীজ। 


চেহারার পার্থক্য ছাড়া, বেশির ভাগ দ্বিবীজপত্ৰী বীজের গঠন মোটা- 
মুটি মটর-বীজের মতো। 

কতকগুলি দ্বিবীজপত্ৰী বীজে ভ্রণ ছাড়া আর একটি অংশ থাকে; 
এর নাম সন্ত । AI খাগ্ঠ-সঞ্চয়কারী বিশেষ ধরনের অঙ্গ । যে সমস্ত 
বীজে সন্ত থাকে, তাদের বল! হয় অস্তল বীজ। সন্ত না থাকায় 
মটর-বীজ Gaga বীজ। সে সমস্ত বীজে AB থাকে, তাদের বীজ- 
পত্র খুব ছোট অথবা! পাতলা । রেড়ির বীজ এইধরনের AVA বীজ। 
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একবীজপত্রী বীজ-এ একটি বীজপত্র থাকে । বেশির ভাগ AF 
বীজপত্রী বীজে AV থাকে গম, ধান, GE প্রভৃতির বীজ এইধরনের। 
ভুট্টার দানাগুলি এক-একটি বীজ। আগেই বলা হয়েছে, ভুট্টার 
বীজ ও FAR জোড়! থাকায়, ছু'টিকে আলাদা করা যায় ai | দানার 


34 নং চিত্র_-ভুটট। দানার গঠন £ ক. সমগ্র দানা? খ, অন্তবাঁজ; গ. ভ্ৰণ। 


এক পাশে একটি তিন-কোণ। ছোট উঁচু অংশ দেখা যায়। এ অংশে _ 
আগ থাকে। দানার চার ভাগের তিন ভাগ জুড়ে থাকে সন্ত। 
AI এক প্রান্তে অল্প কিছুটা জায়গায় জণ থাকে। জণ ও সপ্ত 
আলাদা করা যায়। জণে চালের মতো একটিমাত্র বীজপত্র থাকে! 
এর নাম স্কুটেলাম (Scutellum) | বীজপত্রের নিচের দিকে ভ্ৰণাক্ষ, 
এবং ভ্রণাক্ষের ছু'পাশে ভ্ৰণমুকুল ও ভ্ৰণমূল থাকে। ভ্রণমুকুল এবং 
ভ্ৰণমূল এক-একটি পাতলা! আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। আবরণ 
ছু'টিকে যথাক্রমে কলিওপটা ইল (Coleoptile) এবং ক 
(Coleorhiza) বলা হয়। কচু প্রভৃতি অল্প কয়েকটি একবীজপত্রী 
বীজে AD থাকে F | 


SAAS 
YY 


P z o> ০ 
0), ne 7 ৷, R এ 
RY 7, ৰ 44 


CR se 


"উল" 


35 নং চিত্র -_ক্লইমাছের বাহ গঠন ৷ 


বাহা গঠন 38 


প্রাণীর বাহু গঠন £ নিচে কয়েকটি পরিচিত মেরুদণ্তী এবং 


অমেরুদণ্তী প্রাণীর বাহ গঠন বর্ণনা করা হল। 
মাছ ৪ পরিচিত মাছের মধ্যে রুইমাছ উল্লেখযোগ্য। নিচে 
রুইমাছের AD গঠন আলোচনা করা হল। 
রুইমাছের দেহ লম্বাটে, দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং দু'পাশে 
চাপা । পরিণত রুই 125 সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা হয়ে থাকে। 
দেহ, বিশেষতঃ পাখ বাগুলি, atge রঙের। পিঠের দিক এবং 
মাথার সামনের দিকের রঙ কতকটা কাল্চে। পেটের দিকের রঙ 
অনেকটা হাল্কা | | 
মাথা বা মস্তক, ধড় বা দেহকাণ্ড ও লেজ-_রুইমাছের দেহ 
এই তিনটি অংশে বিভক্ত। সামনের দিক থেকে igal পর্যন্ত 
অংশকে মস্তক, কান্কুয়ার পিছনদ্দিক থেকে পায়ু পৰ্যন্ত অংশকে 
দেহকাণ্ড এবং পায়ুর পর থেকে বাকি অংশকে লেজ বলা হয়! 
মাথা ও লেজ, দেহকাণ্ডের তুলনায় সরু | 
মাথা ও পাখনাগুলি ছাড়া, রুইমাছের দেহের অন্তান্ত অংশ জীশ 
বা আঁইশ দিয়ে ঢাকা। জাখগুলি ,দেহে সারিবদ্ধভাবে সাজানো, 
এবং কোনও সারির আশ ঠিক পিছনের সারির আশের সামনের 
অংশকে কিছুটা ঢেকে রাখে। আশের কিনারা azil রুইমাছের 
আশের গায়ে বৃত্তাকার দাগ থাকে। 
মাথার সামনে, অল্প নিচের দিকে মুখ থাকে । উপরে ও নিচে 
যথাক্রমে উধ্বেষ্ঠি ও নিন্বোষ্ঠ দিয়ে মুখটি সুরক্ষিত। Seat 
ও নিয়োষ্ঠের সংযোগস্থলে, মুখের PAN ছুট ছোট গুচ্ফ থাকে! 
মুখের পিছনে, উপরের দিকে দুটি atatag দেখা যায়। প্রত্যেকটি 
aliama পিছনে একটি করে গোল চোখ বা চক্ষুথাকে। কেবল 
Balaa নামের একটি Sara পর্দার সাহায্যে চোখ বন্ধ হতে পারে! 
মাথার শেষভাগের দু'পাশে ছ'টি অর্ধচন্দ্রাকার কা ন্কুয়া দেখা যায়! 
মাথার পিছনদিক থেকে লেজ পর্যন্ত দেহাংশের ছ'পাশে ge 
al দাগ দেখা যায়। এদের পার্থ-রেখ। বলা হয়। 
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দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগস্থলে, পেটের দিকে একটি সামান্য 
ফোলা যায়গা দেখা যায়। এখানে পায়ু, এবং পায়ুর কাছে মুত্র-ছিদ্র 
ও জনন-ছিদ্র থাকে 1 

রুইমাছের দেহে মোট সাতটি পাখ্‌না আছে। এদের মধ্যে 
ছু'জোড়া যুগ্ম পাখংন| এবং তিনটি অযুগ্ম পাখআ। ছ'জোড়া gar 
পাখ্‌নাকে যথাক্রমে বক্ষ-পাখ্‌না এবং শ্রোণী-পাখন! বলা হয়। 
বক্ষ-পাখন! কান্কুয়ার পিছনদিকে থাকে এবং এতে মোট সতেরটি 
রশ্মি দেখা যায়। বক্ষ-পাখ্নার পিছনদিকে থাকে শ্রোণী-পাখনা। 
এতে নটি রশ্মি থাকে। দেহকাণ্ডের পিঠের দিকের মাঝামাঝি 
অংশে, পনেরটি কিংবা! যোলটি রশ্বিযুক্ত, বড় ও ত্রিকোণাকার অযুগা 
পাখ নাটকে পৃষ্ঠ-পাখা বলে। পায়ুর পিছনে, পেটের দিকে ছুটি 
fea সাতটি রশিযুক্ত অযুগ্া পাখআকে পায়ুপাখআ| বল! হয়। 
তৃতীয় San পাখ,নাটির নাম Bee | এটি লেজের শেষ- 
প্রান্তে থাকে। এই পাখ্‌নাটি সমান দু'ভাগে বিভক্ত এবং এতে 
উনিশটি রশ্মি দেখা যায়। 


কুনো are & কুনো ব্যাঙের দেহ দিপার্ীয়ভাবে প্রতিসম, 


এবং মস্তক ও দেহকাণ্ড--এই ছুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত । পরিণত 


কুনো ব্যাঙের পিঠের রঙ FITE ছাই রঙের, পেটের দিকের ৰঙ 
* ঘোলাটে সাদা । এরা লম্বায় প্রায় পনের সেটিমিটার হয়। 


কুনে| ব্যাঙের চামড়া খস্খসে। দেহের প্রায় সব জায়গায়, 
বিশেষতঃ পিঠের দিকে; অসংখ্য ছোট-বড় গুটি বা ওয়ার্ট (Warts) 
থাকে । এদের মাথা মোটামুটি তিন-কোণ|, তবে অনেকটা ভৌতা। 
মাথার সামনের অংশে খুব" বড় মুখ থাকে। মুখের উপরে ও 


নিচে যথাক্রমে উপরের চোয়াল এবং নিচের চোয়াল থাকে। 


চোয়ালে দাত নেই। 
মাথার সামনের 
থাকে এবং প্রত্যেকটি নাসার 


গোঁলীকার- চক্ষু দেখা যায়। 


দিকে, কিছুটা উপরে এক জোড়া নালারন্ধ 
নলের পিছনের দিকে একটি করে বড় 


Sp ্পল্লব, FR জেরিন এবং . 
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উিপপল্পব_এই তিন রকম পর্ণ দিয়ে কুনো ব্যাঙের চোখ সুরক্ষিত 

প্রত্যেকটি চোখের কিছু পিছনে মস্থণ চামড়া দিয়ে ঢাকা একটি গোল, 

অংশ দেখা যায়। একে কৰ্ণপটহ বলে। 
পেহকাণ্ডের পিঠের দিকে, চোখের কিছটা পিছনে, দু'পাশে ge 


লম্বাটে উচু অংশ দেখা যায়। এদের নাম প্যারাটয়েড (Paratoid) 
গ্রন্থি। দেহকাণ্ডের শেষ প্রান্তে থাকে অবসারণী-ছিদ্র। 
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১ সম্চাং-সদ 
36 নং চিত্র--কুনো ব্যাঙের বাহ গঠন। 
দেহকাণ্ডের সামনের ও পিছনের দিকে pi 


TET এক জোড়া 
অগ্রপদ এবং পশ্চাৎ-্পদ থাকে। অগ্র-পদ তিনটি অংশ নিয়ে 
গঠিত-_বাছ, পুরোবাহ এবং হস্ত। 


হস্তে চারটি আঙুল বা অঙ্গুলি 
থাকে--তৃতীয় ie a সবচেয়ে Al পশ্চাংপদও তিনটি প্রধান 


- বাহা গঠন a 


অংশ নিয়ে গঠিত- Ge, wea এবং Agi পশ্চাৎপদে পাচটি 
আঙুল থাকে। এদের মধ্যে চতুৰ্থটি সবচেয়ে বড়। পশ্চাৎপদের 
pai গোড়ার দিকে পাতল! চামড়া দিয়ে পরস্পর জুড়ে 
লিগুপাদ গঠন করে। 

Babies টিকৃটিকির দেহ দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিসম ৷ মস্তক, 
গল| বা শীবা, দেহুকাণ্ড ও লেজ--এর দেহের এই প্রধান চারটি 
অংশ। এরা 20 সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা হতে পারে। এদের 
পিঠের দিকের রঙ ধূসর কিংবা বাদামী, পেটের দিকের রঙ 
অনেক হাল্কা । টিকৃটিকির সারা দেহ ছোট ছোট আশ দিয়ে 
ঢাকা | 

টিকৃটিকির তিন-কোঁণ| মাথার সামনের দিকে থাকে মুখ। এর 


ও নিচের চোয়ালে অনেকগুলি ছোট ছোট দীত আছে। 


উপরের 
নাজারন্ধ। থাকে। প্রত্যেকটি 


মুখের উপরের দিকে পাশাপাশি দু'টি 
নাসারন্ধের পিছনে একটি চক্ষু থাকে। কুনো ব্যাঙের মতো, টিক্‌- 
টিকির চোখও উধ্ব-নেত্রপল্লব, নিম্ন-নেত্ৰপল্পৰ এবং SINE দিয়ে 
gafo, প্রত্যেক চোখের পিছনে, অল্প অবনত জায়গার, qzi 
চামড়া দিয়ে ঢাকা গোলাকার কর্ণপটহু থাকে। অবনত জায়গাটিকে 


কণকুহর বলে। টিলা 


মাথ৷ ও দেহকাণ্ডের মাঝখানে ছোট অংশটি 

টিক্টিকির দেহকাণ্ড উপর-নিচে চাপা । দেহকাঁঙের gos 
পিছনে এক জোড়া করে অগ্রপদ ও opten থাকে। ks i 
পায়ে নখর-যুক্ত পাঁচটি আঙ্ল-আছে। আঙুলের না 
এই অঞ্চলের নিচের তলে, gafa ছোট ছোট অআবতল অং 
সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। ৰ 

টিক্‌টিকির দেহকাণ্ডের যেখান থেকে লেজ শুরু হয়, সে 
পেটের দিকে আড়াআডিভাবে আবসারধী-ছিদ্র থাকে। 
গোড়ার দিক মোটা এবং উপর-নিচে চাপা, কিন্তু শেষের দিক সা? 


"এবং বেল্লনাকার। 


ই জায়গায় 
লেজের 
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পাখি & নানাধরনের পাখির মধ্যে পায়র! খুবই পরিচিত ৷ 
নিচে পায়রার বাহা গঠন আলোচনা করা হল। 

পায়রার দেহ দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং মস্তক, গ্রীবা, দেহ- _ 
কাণ্ড ও লেজ-_এই চার ভাগে বিভক্ত । এরা লম্বায় প্রায় তিরিশ 
সেটিমিটার। চোখ, ঠোঁট এবং পায়ের নিচের কিছু অংশ ছাড়া, 
পায়রার সমস্ত দেহ পালক দিয়ে ঢাকা | 

পায়রার মাথা প্রায় গোলাকার । এর সামনের দিকে মুখ থাকে । 
উপর ও নিচের চোয়াল একসঙ্গে চঞ্চু গঠন করে। চঞ্চুতে দাত থাকে 
না। sga গোড়ায় পাশাপাশি ge ataa থাকে। প্রত্যেক 
নাসারন্ধ ঘিরে পালক-বিহীন একটি নরম অংশ থাকে । একে সিরি 
(Cere) বলে । মাথার ছু'পাশে ge বড় গোল চক্ষু থাকে। 

উর্ধ্র-নেব্রপল্লব, নিন্ব-নেব্রপল্পব এবং উপপঞ্নাব--এই তিন রকম 
পর্দা দিয়ে চোখ দু'টি gamo মাথার শেষ অংশের দু'পাশে 
পালকে ঢাকা দু'টি কৰ্ণছিত্ৰ থাকে। 

মস্তক ও দেহকাণ্ডের মাঝের অংশকে Ata বলে। পায়রার 
Ma বেশ লম্ব।। পায়রার দেহকাণ্ডের সামনের দিকের নিচের, 
অংশকে বক্ষ এবং পিছনের দিকের নিচের অংশকে উদ্নর বলা হয় ৷ 
দেহকাণ্ডের সামনের অংশে পিঠের দিকে দু'পাশে দু’টি ডানা থাকে | 
অগ্র-পদ রূপান্তরিত হয়ে ডানা স্থষ্টি হয়। ডানায় তেইশটি বড় 
পালক এবং অসংখ্য ছোট পালক থাকে। বড় পালকগুলির নাম 
রেমিজেল (Remiges) | 

দেহকাণ্ডের, শেষভাগের ছু'পাশ থেকে ছুটি পা বা পদ বের হয় ৷ 
আগেই বলা হয়েছে, এর পায়ের নিচের দিকে পালক থাকে না? 
ছোট ছোট আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। পায়ে নখর-ুক্ত চারটি করে 
চারটি আঙুলের মধ্যে তিনটি সামনের 


দিকে এবং একটি পিছন দিকে থাকে | দেহকাণ্ডের শেষপ্রান্তে পেটের 
দিকে বড অবগারণী-ছিজ্র এবং অবসারনী-ছিদ্রের পিছনে ছোট 


একটি লেজ থাকে । বাহির থেকে লেজ দেখা যায় ন|। লেজ থেকে 
৬]]- 4 


আঙুল ব| অঙ্গুলি দেখা যায়। 
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বারোটি বড় পালক বের হয়। এগুলিকে পুচ্ছ পালক বা রেদ্রিসেস 
“(Retrices) বলে। পায়রার পুচ্ছ-পালকগুলিকে একসঙ্গে পুচ্ছ-ও 
বলা হয়। 
শভলঃপারী প্রাণী ৪ গিনিপিগ (Guineapig) পরিচিত এবং 
গৃহপালিত স্তন্যপায়ী প্রাণী । নিচে গিনিপিগের sty গঠন আলোচনা 
করা হল | 

মস্তক, Mal ও দেহকাণ্ড ঃ এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত গিনি- 
পিগের দেহ দ্বিপাশ্বায়ভাবে প্রতিসম। এর! লম্বায় কুড়ি সেটিমিটার 
পৰ্ধন্ত হয়ে থাকে। এদের মাথার সামান্য অংশ এবং পায়ের নিচের 
তল ছাড়া, দেহের সমস্ত অংশ লোম দিয়ে ঢাকা ৷ 

গিনিপিগের মাথা az ধরনের। মাথার সামনের দিকে মুখ 
থাকে। Beets এবং fraa দিয়ে মুখ সুরক্ষিত। eRT 
মাঝখানে চেরা । উধ্বোষ্ঠের উপরের দিকে পাশাপাশি pe 
amag থাকে। উৰ্ধ্বোষ্ঠের দু'পাশে কয়েকটি বড় বড় শক্ত লোম 
দেখা যায়। এগুলিকে গুচ্ফ বলে। মাথার প্রতি পাশে একটি 
করে চক্ষু এবং প্রত্যেকটি চক্ষুর উপরে ও নিচে যথাক্রমে উ্ধ্ব-নেত্র- 
পল্লব এবং বুনিন্ন-নেত্ৰপল্পৰ থাকে । এদের উপপল্লব ক্ষয়প্ৰাপ্ত এবং 
চোখের ভিতরের কোণের দিকে থাকায়, বাহির থেকে সহজে দেখা 
যায় না। চোখের কিছুটা পিছনে কর্ণছত্র থাকে। এর গোড়ায় 
একটি ছোট গর্ত থাকে। গর্তটিকে কর্ণকুহুর বলে। গিনিপ্রিগের 
গরীব! খুব ছোট | 

দেহকাণ্ডের সামনের দিকে, নিচের অংশ বুক বা বক্ষ এবং বুকের 
পরের অংশ পেট বা উদর। বক্ষ এবং উদরের ছু'পাশ থেকে 
যথাক্রমে একজোড়া করে অগ্র-পদ্ এবং AGTA বের হয়। 

ব্যাঙের মতো, গিনিপিগেরও অগ্র-ও পশ্চাৎ-পদ বিভিন্ন অংশে 
fase) অগ্র-পদে চারটি এবং পশ্চাৎপদে তিনটি করে নখরযুন্ত 
অঙ্গুলি থাকে। উদ্‌রের নিচের দিকে ছুট স্তনবৃন্ত এবং দেহকাণ্ডের 


শেষপ্ৰান্তে পায়ু থাকে। 
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পুরুষ-গিনিপিগের পায়ুর সামনে ছোট নলের মতো R 
জননেন্দ্রিয়, এবং তারঃগোড়ায় থলির মতো! একটি অণ্ডকোষ ATT | 
স্রী-গিনিপিগের পায়ুর সামনে পর পর দু'টি ছিদ্র দেখা যায়। এদের 
মধ্যে বড় ছিদ্রটিকে ভাল্ভা (Vulva), এবং ছোটটিকে qafen 
বলে।  ভাল্ভার সামনে একটি মাংসল অংশ থাকে। এই অংশকে 


ক্রাইটরিস (Clitoris) বলে | 
GACH 3 সচরাচর ছু'রকমের আরসোলা পশ্চিমবঙ্গের 


গৃহস্থালির অন্যতম উপদ্রব। ছু'রকম আরসোলার মধ্যে একটি 
আকারে বড়, অন্তটি ছোট। এখানে বড় আরসোলার বাহ গঠন 
আলোচনা করা হল। 

anata উপর-নিচে চাপা, লম্বাটে পতঙ্ন-_লম্বায় প্রায় পাচ 
সের্টিমিটার। এর দেহ গাঢ় বাদামী রঙের আবরণ দিয়ে ঢাক| ৷ 
আরসোলার দেহ দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং মস্তক, বক্ষ ও 
উদর--এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত৷ 

মন্তক বা মাথা তিন-কোণা এবং ay নামে ছোট একটি 
অংশের মাধ্যমে বক্ষ বা বুকের সঙ্গে জোড়া। মাথায় একজোড়া SF 
ও একজোড়া ggi E, এবং আরও তিন জোড়া উপাজ থাকে। CF 
এবং এই উপাজগুলিকে একসঙ্গে শির-উপাজ বলা হয়। শুলে গাট 
থাকে । মুখের দু'পাশে দু’টি চোয়াল, চোয়ালের পিছনে একজোড়া 
প্রথম ম্যাঝসিল! এবং প্রথম ম্যাক্সিলার পিছনে একজোড়া দ্বিতীয় 
mtaa থাকে। এই তিন জোড়া উপাঙ্গ নিয়ে আরসোলার , 
qatata গঠিত। মুখোপাজের গোড়ায় মুখ থাকে। 

তিনটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে বক্ষ গঠিত। বক্ষের উপরের দিকে 
ছু'জোড়া otal এবং নিচের দিকে তিন জোড়া পা বা পদ থাকে। 
প্রোনোটাম (Pronotum) নামের প্রায় তিন-কোণ। একটি শক্ত 
আবরণ দিয়ে গ্রীবা এবং বক্ষের উপরের দিকের প্রথম অংশ ঢাকা। 

মোট দশটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে আরসোলার উদর গঠিত; কিন্ত 
বাহির থেকে স্ত্রী ও পুরুষ-আরসোলার উদরে যথাক্রমে সাতটি ও 
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নটি দেহ-খণ্ডক দেখা যায়। শেষ দেহ-খণ্ডকে একজোড়া পান্ুকুর্চ 
বা এনাল সার্সাই (Anal cerci)* থাকে | পায়ুকুর্চের কাছে থাকে 
পায়ু। পুরুষ-আরসোলার নবম উদর-খণ্ডকের দু'পাশে আরও ছুটি 
গাট-বিহীন কুর্চ দেখা যায়। এদের পায়ুকুর্চ বা এনাল স্টাইল 
(Analstyles) বলে । AFT ও স্ত্রী-আরসোলার যথাক্রমে নবম ও 
সপ্তম খণ্ডকের নিচের তলে জনল-ছিদ্র থাকে | 

গ্রজাগাতি ৪ প্রজীপতিও আরসোলার মতো আর একধরনের 
পতদ্দ। এরা প্রায় চার সেন্টিমিটার লম্বা । এদের দেহ দ্বিপাশ্বীয়- 
ভাবে প্রতিসম এবং মস্তক, বক্ষ ও উদর--এই তিনটি প্রধান অংশে, 


4] নং চিত্র প্রজাপতির বাহ্‌ গঠন £ ক. উপরের দৃশ্য ; খ. পাশের GS! 
প্রজাপতির মাথার সামনের দিকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি এবং 
পালকের মতো GF থাকে | প্রজাপতির বিভিন্ন মুখোপাঙ্গ একসঙ্গে 
একটি ফীপ| চোষকনল বা শুণ্ড গঠন করে। সেইজন্য এদের আলাদা 
কোনও চোয়াল থাকে না। ফুলের মকরন্দ শোষণ করার সময় 
wat লম্বালম্বি বিস্তৃত হয়, কিন্তু বিশ্ৰাম-অবস্থায় নলটি ঘড়ির fe 


এর মতো গুটানো থাকে। 
তিনটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে প্রজাপতির বক্ষ গঠিত। ছোট ছোট 


রোম দিয়ে ঢাকা থাকায়, দেহ-খপ্তকগুলি সহজে দেখা যায় না। 


* বহুবচন; এনাল সাবুকাস (Anal cercus)—একবচন | 
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বক্ষের নিচের দিকে তিন জোড়া পা, এবং উপরের দিকে দু’জোড়া 
রঙ-বেরঙের ডান! থাকে । ডানার সাহায্যে প্রজাপতি স্বচ্ছন্দে উড়তে 
পারে। ডানা খুব গুড়| গুড়া আশ দিয়ে টাকা থাকায় এরকম রঙ- 


বেরঙের দেখায়। বসার সময় প্রজাপতি ডানাগুলিকে খাড়াভাবে 
উপরের দিকে তুলে রাখে। 


দশটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে প্রজাপতির উদর গঠিত | 
শামুক ৪ পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় নানারকম শামুক জলে ও 
ডাঙায় দেখ| যায়। এদের মধ্যে জলের বড় শামুক বা আপেল 


সহ AS 
চিত্ৰ-আগেল শামুকের বাহ্‌ গঠন। 
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আপেল শামুকের দেহ অগ্রতিসম 


© এবং মস্তক, পদ ও gigi- 
যন্তরীয় পিগু--এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত | 


* কোনও প্রাণি-দেহকে যে-কোনও তলে 


কাটলে, যদি কাটী অংশ ছুটি. 
সমান না হয়, তবে এইরকম প্রাণীর দেহকে অপ্রতিসম বলে | 


বাহা গঠন 47 
স্বাভাবিক অবস্থায়, আত্তরযন্ত্রীয় পিও একটি খোল্ক-এর মধ্যে, 
এবং মস্তক ও পদ খোলকের বাহিরে থাকে। কোনও কারণে 
উত্তেজিত হলে, শামুক গোটা দেহটাকে খোলকের মধ্যে WA নেয় 
এবং ঢাক্‌নি-র সাহায্যে খোলকের মুখ বন্ধ করে দের। খোলকটি 
প্রায় গোলাকার এবং শক্ত । এর গায়ে সাড়ে ছয়টি প্যাচ থাকে। : 
খোলকের রঙ হলুদ, বাদামী অথবা কালো | 
মস্তকের সামনের অংশকে তুণ্ড বলে। goer দু'পাশে ছুটি 
লেবিয়াল পাল্প (Labial pulp) নামক প্রলম্বিত শঙ্কুর মতো অংশ 
থাকে। লেবিয়াল পাল্প ছু'টির পিছনের দিকে মোটা সুতার মতো 
gi কর্তিকা দেখা বায়। কধিকার গোড়ায় একটি করে সবৃস্তক চক্ষু 


থাকে। মস্তকের সামনের অংশে, নিচের দিকের মধ্যরেখা-বরাবর 


চেরা মুখ থাকে | 
পদের উপরে, মন্তকের দু'পাশে দু'টি মাংসল ভাজ দেখা বায়। | 


এই ভাজগুলিকে নিউকাল লোৰ (Nuchal lobe) বলে। বীদিকের 


নিউকাল লোবটি ডানদিকের চেয়ে বড়। ডানদিকের নিউকাল 
পায়ুর অল্প পিছনে, জনন- 


লোবের কিনারার কাছে পায়ু থাকে। 
Pasi নামে একটি অল্প উঁচু জায়গার মধ্যে একটি চেরা ছিত্র থাকে৷ 


ইহাই শামুকের জনন-ছিন্্র। 
শামুকের পদ নিচের দিকে থাকে। পদ তিন-কোণা এবং 


মাংসল! পদে ঢাকৃনিটি লাগানো থাকে। 


VA V 
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বীজের agara 


বীজ পাকার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পুতে দিলে, অনেক সময় অঙ্কুর 
বের হয় না। কারণ এই সময় বীজের স্মপ্ত অবস্থা | নানা বীজের সুপ্ত 
অবস্থা নানারকম--কারও কম আবার কারও বেশি। নির্দিষ্ট সময় 
পরে, অনুকূল পরিবেশে, অর্থাৎ পরিমিত জল, উষ্ণতা, বায়ু ইত্যাদির 
প্রভাবে বীজের সুপ্ত অবস্থা চলে যায়। তখন বীজ থেকে অঙ্কুর 
বের হয়। বীজ থেকে অঙ্কুর বের হওয়া 


aaa ভিতর দিয়ে ভ্ৰণমূল বেরিয়ে 
প্রাথমিক মূল গঠন করে। 


আসে। 
ইতিমধ্যে জণমুকু 
বেঁকে মাটির উপর উঠে কাণ্ড গঠন করে। 


কাণ্ড মিলে শিশু-উদ্ভিদ বা চারাগাছ স্থষ্টি করে 


জণমূল মাটির মধ্যে 


প্রাথমিক মূল ও কচি 
| 


ল বেরিয়ে আসে এবং ' 
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তেতুল, কুমড়া, পিয়াজ প্রভৃতি বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় 
বীজত্বক্‌ ফেটে বীজপত্র মাটির উপরে চলে আসে । কাণ্ডের গায়ে 
বীজপত্র অনেকদিন পর্যন্ত লেগে থাকে । এই ধরনের অঙ্কুরোদগমকে 
মৃদ্ভেদী অস্কুরোদগম বলে। নারিকেল, ছোলা, মটর, আম, AT, 
ধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যে, 
এবং বীজ মাটির ভিতরে থেকে যায় । এইরকম অঙ্কুরোদগমকে মৃদ্বৰ্ভা 
অঙ্কুরোদগম বলা হয়। 

অঙ্কুরোদগমের শর্ত ঃ বীজের অস্কুরোদগম পরিবেশের এবং 
বীজের কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। পরিবেশের এই 
অবস্থাগুলিকে অস্কুরোদগমের বাহ শর্ত বলে। তেমনিভাবে বীজের 
ভিতরকার অবস্থাগুলিকে বলা হয় অঙ্কুরোদগমের আভ্যন্তরীণ শর্ত | 

বাহ্য শর্ত ৪ অস্কুরোদগমের বাহ শর্তগুলি নিচে দেওয়া হল। 

(1) জল-_সমস্ত বীজই কম-বেশি শুক্না। জলে ভেজালে, 
বীজ জলশোষণ করতে থাকে। ফলে, বীজটি ফুলে উঠে এবং বীজের 
ভিতরের অবস্থার কতকগুলি পরিবর্তন হতে থাকে। শেষে বীজের 
খোসা নরম হয়ে যায়। তখন ভিম্বকরন্তরের মধ্য দিয়ে অণমূল সহজে 
বেরিয়ে আসে। কিন্তু বেশি জলে বীজ পচে যেতে পারে । 

(2) ৰাঘ়ু--বায়ু ছাড়া অস্কুরোদগম হয় না। বায়ুর আক্সজেন 
বীজের শ্বসনের জন্য দরকার। কাজেই, অক্সিজেনের অভাবে বীজের 
অস্কুরোদগমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং শেষে বীজে পচন রে. 
Oey, যে মাটির ভিতরে বায়ু বেশ চলাচল করে, সেই মাটিতে 
ভালভাবে বীজ অস্কুরিত হয়। 

(3) SULA ES জন্য নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতা দরকার! 
বিভিন্ন বীজের ক্ষেত্রে এই উকতা বিভিন্ন রকমের। 5 amena 
চেয়ে কম এবং 48° সেটিগ্রেডের চেয়ে বেশি উষ্ণতায় ANIA 
Mal হয় ন|। তবে 25° থেকে 80" সেটিগ্রেড SEN 

Karatara পক্ষে সবচেয়ে ভালো এবং বেশির ভাগ বীজই এই: 


শির মধ্যে ভালভাবে জনিত হয়। 
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(4) আলে৷--সাধারণতঃ বেশির ভাগ বীজ অন্ধকারে ভালভাবে 
অঙ্কুরিত হয়। কিন্ত তামাক, পালং প্রভৃতি কয়েকটি বীজ আলো! 


"ছাড়! একেবারেই অঙ্কুরিত হয় না। তাই আলো! অস্কুরোদগমের আর 
একটি বাহ্য শর্ত। 


আভ্যন্তরীণ শর্ত ৪ বীজের ৰীজপতে কিংবা সন্তে খাদ্য জমা 
. থাকে । অঙ্কুরোদগমের সময় এই সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে | পুষ্ট হয়। 
কাজেই, ভালভাবে অঙ্কুরোদগমের জন্য বীজে যথেষ্ট খাদ্য থাকা 
দরকার। বীজের অন্কুরোদগম-ক্ষমভা আর একটি প্রধান শর্ত । 
‘যদিও পুষ্ট বীজে GH অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে, কিন্তু রণ নষ্ট হয়ে 
“গেলে বীজের অন্ধুরোদগম-ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। অনেকদিনের 
পুরানো বীজ স্বাভাবিকভাবেই তঙ্কুরোদগম-ক্ষমতা। হারিয়ে ফেলে ৷ 
পোকা-মাকড়ের আক্রমণেও ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়। 
RAG হতে পারে al | 
অঙ্কুয়োদগমেৰ ANT] e অঙ্কুরোদগিমের জন্য যে জল, অক্সিজেন 
ID) এবং উপযুক্ত উষ্ণতা দরকার, একটি সাধারণ পরীক্ষায় তা 
প্রমাণ করা যায়। এই পরীক্ষাটিকে সচরাচর তিন বীনের পরীক্ষা 
বলে। এখানে এই পরীক্ষা বর্ণনা কর! হল। 


উপকরণ--পরীক্ষার জন্য লাগবে তিনটি পুষ্ট বীনের বীজ, একটি 
বড় এক-লিটার বীকার, একটি ay ও নরম কাঠ; তিনটি লম্বা 


আল্পিন, প্রায় আধ-লিটার ফুটিয়ে-ঠাগু|-কর| জল এবং কিছুটা 
গলা মোম। 


এইরকম বীজ 


পরীক্ষা_-প্রথমে কাঠের টুকারাটির গায়ে 
মোমের প্রলেপ লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর তিনটি বীজ কাঠের 
Paata উপর আল্পিন দিয়ে উপরে, 


মাঝে ও নিচে সমান দূরত্বে গেঁথে 
দিতে হবে। পিন গাথার সময় যাতে Si ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে 
(দয রাখতে হাব এখন বীজসহ কাঠের Sarath কাত করে 


কারের ভিতরে রাখতে হবে। বীকারে এমনভাবে জল ঢালতে 


ভালে| করে গলা 


বীজের অঙ্কুরোদগম 5h 


হবে, যাতে নিচের বীজটি পুরাপুরি এবং মাঝের বীজটি কিছুট৷, 
জলে ডুবে থাকে। এইভাবে বীকারটি ঘরে স্বাভাবিক উষ্ণতায়, 
কয়েক দিন রেখে দিতে হবে। 
নিরীক্ষা_ কয়েকদিন পর দেখা 
যাবে, কাঠের মাঝখানের বীজটি 
স্বাভাবিকভাবে AF রি ত হয়েছে, 
নিচের বীজটি খুব অল্প অস্কুরিত 
হয়েছে, কিন্তু উপরের বীজটি আদৌ 
অষ্কুরিত হয় নি। 
সিদ্ধান্ত toa মাঝখানের 
বীজটি পরিমাণমতো জল, উষ্ণতা 
এবং অক্সিজেন পেয়েছিল বলে 
স্বাভাবিকভাবে অ | রিত হয়েছে। 
কাঠের নিচে অর্থাৎ জলে-ডুবে-থাকা 
বীজটি জল ও উষ্ণতা পাওয়ায় কিছুটা অঙ্কুৱিত হয়েছে, কিন্তু 
অক্সিজেনের অভাবে ভালভাবে agho হয়নি। উপরের বীজটি 
পরিমিত অক্সিজেন ও উষ্ণতা পাওয়া সত্বেও, জলের অভাবে অস্কুরিভ 
হতে পারেনি। তাই এই পরীক্ষা থেকে বোবা গেল, অঙ্কুরোদগমের 


অন্য জল, উষ্ণতা ও বায়ু দরকার | 


44 নং চিত্র 
তিন বীনের পরীক্ষা | 


য়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ 
K উদ্ভিদ ও প্ৰাণা 


খাছ, বস্ত্ৰ, আশ্রয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য--এই ক’টি প্রধান সমস্ত 
মিটানোর জন্য মানুষকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর কম-বেশি নির্ভর 
করতে হয়। কাজেই, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর 
গুরুত্ব খুব বেশি। যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ-জাত দ্রব্য মানুষের 
প্রয়োজনে লাগে, সেই উদ্ভিদ ও প্রাণীকে অর্থ নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ 
উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী হিসাবে ধরা হয়। নিচে এইরকম কয়েকটি উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। 
NOW $ ধান, যব, গম, ভুট্টা, জোয়ার, 


বাজরা প্রভূতিকে খান্য- 
শস্ত বলা হয়। উদ্ভিদের মধ্যে খাছ্যশস্ত সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য । 


এরা এক বাঁজপত্রী বীরুৎ-শ্রেণীর উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড খুব নরম, এক 
থেকে ছু'মিটার লম্বা, সাধারণতঃ ফীপ| এবং পত্রমূল দিয়ে ঢাকা | 
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?খ. গম ; গা 
পত্র বেশ লম্বা ও সরু হয়। পরিণত উদ্ভিদের ডগায় শীষ দেখা যায়। 
শীষ আসলে পুষ্পমপ্ররী। শীষের গায়ে ক্যারিওপসিস শ্রেণীর ফল 
ধরে। শীষ থেকেই খাদ্য 


“ত্য পাওয়া যায়। এর! মাত্র কয়েক মাস 
বাচে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন করে মরে 


| 


“ কয়েকটি অর্থ নৈতিক গুরুপুর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী- 53 


যায়। সেইজন্য এদের বর্ষজীবী বলা হয়। এখানে কয়েকটি খাদ্যা- 
শস্যের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । 

পান ৪ ধান চাষ ভারতে করা হয়; তবে পৃশ্চিমবঙ্গ, উড়িয্যা, 
অন্ত প্রদেশ, আসাম ও তামিলনাড়ুতে এর সবচেয়ে বেশি চাব a | 
ভারতের তিন রকমের ধান চাষ করা হয়---আউশ, আমন ও বোরো | 

ধান চাষের জন্য মাটিতে কুড়ি-পঁচিশ সেন্টিমিটার জল থাকা 
দরকার । বীজ বোনার এক সপ্তাহ পর অঙ্কুর বের হয়। চার-পাচ 
সপ্তাহ পরে চারা মাটিতে রোপণ করা হয়। সাধারণতঃ চার থেকে 
পাঁচ মাস পরে ধানগাছে শীষ আসে। গাছ ও শীষের ₹৬ হল্দে হলে, 
ধান কাট! হয়। ধান থেকে pra পাওয়া যায়। ধানগাছকে খড় 
খড় গবাদি পশুর খাদ্য। পল্লীতে খড় দিয়ে ঘর steal হয়। 
প্ৰধানতঃ মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব এবং 
মধ্যপ্ৰদেশে গমের চাষ হয়। ভারতে লম্বাজাতি এবং খর্বজাতি 
গম চাষ করা হয়। লম্বাজাতির গমগাছ প্রায় এক মিটার azgi 
খর্বজাতির গম বেশি ফলন হয়। সাধারণতঃ অক্টোবরের শেষাশেষি 
বীজ বোনা হয়। চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে শীষ আমে। ফসল 
পাকলে গম কাটা হয় এবং শীষ থেকে ফসল বেড়ে তোলা হয়! পরে 
কলে অথবা জণতায় পিবে আটা, সুজি বা ময়দা করা হয়। 

ভুট্টা £ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে gol চাষ হয়। 
ভুট্টা খারিফ শস্ত। অর্থাৎ, এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে 
এর চাষ করা হয়। পরিণত তুট্টাগাছ প্রায় gaba লম্বা । ভুট্টার 
পুষ্প একলিঙ্গ। কাণ্ডের শীর্ষে যে শীষ উৎপন্ন হয়, সেগুলি পুং-পুষ্প ৷ 
পত্রের কক্ষে এক বিশেষ ধরনের পুষ্পমঞ্জরীর মধ্যে স্্ী-পুষ্প জন্মায়। 
স্তী-পুষ্পমঞ্জরী শঙ্কুর মতো এবং মঞ্জরীপত্র দিয়ে ঢাকা। মঞ্জরীর উপর- 
দিকে সমস্ত পুষ্পের গর্ভদগ্ডগুলি রেশম সুতার মতে গুচ্ছাকারে বেরিয়ে 
থাকে) I SBI থেকে থৈ, কৰ্নফ্লেক্স (Corn flakes) ইত্যাদি তৈরিহয়। 

args মন্থর, যুগ, ছোলা, খেসারি, মটর, APRA, বরবটি 
প্রভৃতি ডা’ল রবিশস্ডের অন্তৰ্গত। অর্থাৎ, অক্টোবর মাস থেকে মার্চ 


বলে। 
গম ও 


54 জীবন-বিজ্ঞান 


মাসের মধ্যে এদের চাষ করা হয়।. বরবটি প্রভৃতি কয়েকটি ডা’ল৷ 
রবি ও খারিফ ছুই খতুতেই চাষ হয়। ডা’লের মধ্যে গড়ে শতকরা; 
30 ভাগ প্রোটান থাকায় এর খাছমূল্য খুব বেশি ৷ 


সমস্ত ডা’ল দ্বিবীজপত্ৰী শিশ্বি-জাতীয় উদ্ভিদ; অর্থাৎ, এদের 
সকলেরই শিশ্বিজাতীয় ফল হয়। সমস্ত ডা'লগাছেরই যৌগপত্ৰ 
থাকে। কতকগুলি ডাঃলগাছ লতানে ; যেমন__মটর। 


46 নং চিত্র_ক. agg; খ. মটর ; ্থ 


মটরের শিশ্ব। 


অক্টোবর-নভেম্বর মাসে I3 ডা’লের বীজ বোনা হয়। 
তিন মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসে। | 
—75 সেটিমিটার ae) কাণ্ডের কক্ষে একটি বা ছুটি সাদা বা 


গোলাপী রঙের ফুল হয়। ফুল থেকে 1_ 1.5 সেঁটিছি 
মটার লম্বা শিশ্ব 
উৎপন্ন হয়। প্রতিটি Pra দু'টি করে বীজ থাকে। 


প্রায় সাড়ে 
পরিণত ডা’লগাছ প্রায় 60 


কয়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রানী 55. 


মটর পরিচিত শীতের সব্‌জি। সাধারণতঃ জানুয়ারির মাঝামাঝি. 
গাছে ফল ধরে । ফল শুকিয়ে গেলে ডাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, 
খেসারির চাষ শুরু হয়। পরিণত খেসারিগাছ সাধারণতঃ 1:2 মিটার" 
aai fy aga সাধারণতঃ 25—37 সেন্টিমিটার । প্রতিটি: 
fica চার-পীচটি বীজ থাকে ৷ বীজ বাদামী রডের। খেসারিগাছ, 
গবাদি পশুর খাদ্য | 

উপরে যে সব ডা’লের কথা বলা হল, সেগুলি ছাড়া অড়হর, যুগ, 
‘কলাই প্রভৃতি ura ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত চাষ হয়। 

পাট £ পাট তন্ত-উপাদদী উদ্ভিদ এবং ভারতের অন্যতম 
কৃষিজাত দ্রব্য । পাট ও পাট- 
জাত দ্রব্য রপ্তানি করে ভারত 
প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা 
সংগ্রহ করে। প্ৰধানতঃ গঙ্গা ও 
ব্রহ্মপুত্রের আববাহিকায় পাট চাষ 
করা হয়। 

পাট দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ । 
পরিণত পাটগাছ 2—2 মিটার 
লম্বা । এর কাণ্ড সরু এবং কাণ্ড 
থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়। 
কাণ্ড থেকেই তন্তু পাওয়া বায়। 
পাটের পত্র ভল্লাকার এবং 
ফলকের কিনারা খাজ-কাটা ৷ 
পত্রের কক্ষে একটি বা দু'টি পুষ্প 


হ্‌ চিত্র-পাট। 
Baty । ফল ক্যাপ-ুল-জাতীয়। 47 নং চিত্ৰ গা | 
টা q করা feel গ্রাট ও’ 


ভারতে প্ৰধানতঃ ছু'রকম পাট চা | 
মিঠা পাট। পলিমাটিতে মাৰ্চ থেকে মে মাসের মধ্যে পাটের ' 


বীজ বোনা হয়। জুন ও জুলাই মাসে পাট কাটা হয়। 
৬] 5 3 


N 


36 রাঃ 

পাট দিয়ে প্রধানত: দড়ি, চট ও বস্তা তৈরি হয়। পাটের দড়ি 
WSIS ও শক্ত । তন্ত-নিষ্কাশনের পর কাণ্ডের অবশিষ্ট সরু অংশকে 
পাটকাঠি বলে। মিঠা পাটের কচি পাত! শাক হিসাবে খাওয়া যায়৷ 


- কার্পাস£ কার্পাসও তত্ত-উৎপাদী উদ্ভিদ। কার্পাস গ্রপ্প্রধান 
অঞ্চলের উদ্ভিদ ৷ কার্পাসগাছ থেকে তুলা পাওয়া যায়। পৃথিবীর 
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ক. কার্পাসফল; খর. তুলা। 
একের চার ভাগ তুলা ভারতে উৎপন্ন হয়। 
কালে! মাটিতে সবচেয়ে ভালো কার্পাস চাষ 


মধ্যপ্ৰদেশ, মহীশৃর, কৰ্ণাটক, অন্ধ প্রদেশ ও তামিলনাড়,তে কার্পাসের 

ভাব বেশি হয়। ভারতে মোট চার জাতির কার্পাস চাষ করা হয়। 
কার্পাস দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ। কার্পাস 

থেকে ছু'মিটার। 


ভারতের দক্ষিণভাগের 
হয়। সেইজন্য গুজরাট, 


গাছের গড় উচ্চতা দেড় 
প্রধান কাণ্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে শাখা-প্রশাখা 
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উৎপন্ন হয়; কলে, গাছগুলিকে ঝোপের মতো দেখায় । পত্র বেশ 
Sepi এবং তিন থেকে সাতটি খণ্ডে বিভক্ত। পুম্পের রঙ সাদা, 
হলুদ কিংবা! গোলাপী; ফল, ক্যাপআুল-জাতীয়। বীজের চারপাশ 
‘থেকে বড় বড় ঘন রোম বের হয়। এই CHAS Gel | 

FIFA চাষের জমিতে যথেষ্ট আর্দ্রতা থাকা দরকার । প্রধানতঃ 
বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি করা হয়; অবশ্য, সময় সময় শাখা কেটে 
বংশবৃদ্ধি কর! হয়ে থাকে। বীজ পৌতার 200 দিন পর গাছে ফুল 
ধরে এবং ফুল ফোটার চার সপ্তাহের মধ্যে তুলা হয়। 

কাৰ্পাসের তুলা থেকে স্থৃতী-বস্ত্র তৈরি হয়। এছাড়া, কার্পাসের 
বীজ থেকে একরকম তেল পাওয়া যায়। { 

শাল £ শাল কাঠ উৎপাদী বৃক্ষ-জাতীয় উদ্ভিদ। পশ্চিমবঙ্গের 
_ মেদিনাপুর ও বীরভূম জেলায় ; বিহারের রাজমহল, সাঁওতাল পরগনা! 

ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে; উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘন শালের জঙ্গল 


দেখা যায়। এছাড়া, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে 1100—1500 


মিটার উচ্চতায় শালবন দেখা যায়। 

শালগাছ উচ্চতায় প্রায় 40—45 মিটার। শালগাছের গুড়ি 
খুব একটা মোটা হয় না। মাটির বেশ কিছু উপরে কাণ্ড থেকে 
অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়। শীতকালে পাতা কিছু কিছু ঝরে 
“গেলেও, সারা বছরই এদের মোটামুটি পাতা থাকে। পত্ৰ প্রায় 
20 সেটিমিটার agi ও ডিম্বাকার ; নিচের তলের থেকে উপরের তল 
বেশি সবুজ ও চক্চকে। বঞ্চল ছাই-রঙের এবং চার-পাঁচ সেটি- 
মিটার পুরু, খস্খসে ও লম্বালম্বি ফাটল-ুক্ত। সাধারণতঃ ফান্তন- 
SRTA dante ফুল ফোটে। পুষ্প খুব ছোট এবং হাল্কা গন্ধ- 
যুক্ত। চৈত্রের শেষাশেষি ফল পাকে ৷ বত্যশগুলি পরিণত ফলে 
ডানার মতে। লেগে থাকে। সেইজন্ত, শালের ফল বায়ুতে ভেসে 
দূরে ছড়িয়ে যায়। বীজ অস্কুরিত হওয়ার 15-20 বছর পরে 


ব্যবহারের উপযোগী কাঠ পাওয়া যায়। 
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শালকাঠ বেশ মজবুত। এই কাঠ ঘর-বাড়ি ও কম দামী 
আসবাব-পত্র তৈরির কাজে লাগে। শালপাতায় খাবার খাওয়া 
চলে। শীলগাছের বন্ধল থেকে ধুন| নিষ্কাশন করা হয়। 


নারিকেল $ নারিকেল প্রধানতঃ ৷ তৈল-উৎপাঁদী উদ্ভিদ । 
নারিকেল উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়। ভারতের কেরালা, 
তামিলনাড়,; উড়িয্যার পুরী ও কটক জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের 
দক্ষিণাংশে প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মায়। 


-i ষ্ঠ (4 
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কীদি; গ. অর্ধেক কাটা ডাব; ঘ. নারিকে 
৬. আধখানা নারিকেল | 


নারিকেল প্রায় 25—30 মিটার উচু একবীজপত্রী বৃক্ষ-জাতীয় 
উদ্ভিদ। এর কাণ্ড প্রায় খাড়া; কাণ্ডে শাখা জন্মায় না; গু'ড়ির 
ব্যাস 30—40 সেটিমিটার। কাণ্ডের শীর্ষে প্রায় তিন মিটার লম্বা 
যৌগিক পত্রগুলি যুকুটের মতো সাজানো থাকে 7 
প্রায় পৌনে এক মিটার লম্বা হয়। নারিকেল গাছ 80—90 বছর 
পৰ্যন্ত বাচে। = এ 
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বীজ পৌতার 8—10 বছর পরে নারিকেল গাছে প্রথম ফলন 
ধরে। নারিকেলের ফল তন্ময় Al সারা বছরই নারিকেল 
গাছে কম-বেশি ফলন হয়। অপরিণত নারিকেলকে ভাব বলে। 
ডাবের জল .উপাদের | নারিকেলও উপাদেয় খাদ্য এবং এর 
খাগ্ঠমান খুব উন্নত। নারিকেল তেল ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে রান্নার 
ব্যবহৃত হয়। নারিকেল থেকে তাড়ি ও ভিনিগার (Vinegar) তৈরি 
হয়। নারিকেল খইল গবাদি পশুর খান্ত ৷ নারিকেলের বাহিরের 
Samy আবরণকে ছোঁবড়। wa) ছোবড়া থেকে দড়ি, রি 
ইত্যাদি তৈরি হয়। ছোবড়া ও মালা BAA 
আবরণ খুব ভালে! জালানি। মালা থেকে 2 : 
রকমারী পাত্র, বালা ও বোতাম তৈরি হয়! 
সরিষ।£ সরিষাও তৈল-উৎপাদী উদ্ভিদ ৷ 
পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে নিয়মিত, সরিষার চাষ হয়! 
বাদামী সৱিবা’ ৫ 
(Toria) এবং রাই রিবা 
ভারতে এই চার জাতের সরিষ। 
চাষ হয়। সরিষাও রবিশগ্তের 
অন্তর্গত। 
পরিণত 
প্রায় এক মিটার লম্বা । 
দ্বিবীজপত্ৰী, বর্ষজীবী, TS 
শ্রেণীর উদ্ভিদ এর পত্র বেশ 
বড় এবং খণ্ডিত এবং দেখতে 
Boas] বীণার মতো! 
সাধারণতঃ হেমস্তকালে 
সরিষাগাছে ফুল ফুটিয়া থাকে! 
সুষ্পমঞ্জৱীর উপর পুষ্প সাজানে 
পাপড়ি ক্রুশের মতো 


বিহার, উত্তরপ্রদেশ, 
হলুদ AIL 


সরিষাগাছ 
এরা 
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সরু ও লম্বা এবং সিলিক্যুয়া-শ্রেণীর। পরিণত ফলের ত্বক্‌ ফেটে বীজ 
বেরিয়ে আসে । বীজ বাদামী অথবা হাল্কা হলুদ রঙের হয়। 

সরিষা বীজে শতকরা 35—50 ভাগ তেল থাকে । এই তেল 
প্রধানতঃ রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। সরিষার খইল গবাদি 
পশুর খাদ্য এবং সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাছ-চাষেও ইহা! 
ব্যবহার কর! হয়ে থাকে | 

রেশম-কীট £ রেশম মথ প্রজাপতির মতো সন্ধিপদ প্রাণী ৷ 
এর ডিম থেকে বাচ্চা মথ বের না হয়ে, শুয়াপোকার মতো দেখতে 
শুক বের হয়। রেশম মথের শৃককে রেশম-কীট বলা হয়। এর' 
দেহে রেশমপ্রহ্থি নামে গ্রন্থি থাকে। পরিণত রেশম-কীটের' 
CAAP থেকে একরকম আঠালো রস বের হয়। বায়ুর সংস্পর্শে 
এসে এ রস শক্ত সুতায় পরিণত হয়। রেশম-কীট এ সুতা দিয়ে 
নিজের চারদিকে একটি আবরণ তৈরি করে। এই আবরণকে গুটি 
বলে। গুটি তৈরি করে বলে, রেশম-কীটকে গুটিপোকা-ও বল! 
হয়। গুটি থেকে যে স্থৃতা পাওয়া যায়, তাই-ই রেশম। 

বিভিন্ন ধরনের রেশম অথের ovr ee Ct 
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ferns কাগজের কার্ডগুলি ডালায় রেখে দেওয়া হয় এবং ডালা- 
গুলিকে হাওয়া চলাচল করে এমন একটি পরিচ্ছন্ন ঘরে 1825” 

সেটিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয়। প্রায় দশ দিন পর ডিম ফুটে রেশম 
কীট বের হয়। রেশম-কীটকে চলতি কথায় পলু বলে। পলু 


দিনে পাঁচবার প্রচুর পরিমাণে কুচিকুচি-করা তু'তপাতা খেতে থাকে ৮ 
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পলু ক্ৰমশঃ খাওয়া বন্ধ করে; তখন এদের রেশম-গ্রন্থি sa 
el বের হতে থাকে। মিনিটে প্রায় 65 বার মাথা ঘুরিয়ে এ 
স্থতা দিয়ে পলু নিজের দেহের চারপাশে একটি আবরণ তৈরি 
করে। এই আবরণকে গুটি বলে। গুটি দেখতে পায়রার ডিমের 
মতো গুটির মধ্যে শৃক চুপচাপ পড়ে থাকে। এই অবস্থাকে পুত্তলি 
বলে। গুটি প্রস্তুত হওয়ার ৪ থেকে 10 দিন পরে, কয়েকটি গুটি 
ছাড়া অবশিষ্ট গুটিগুলিকে গরম জলে অথবা রোদে শুকিয়ে Jafa- 
গুলিকে মেরে ফেলা হয়। জীবিত গুটিগুলিকে বংশবুদ্ধির জন্য 
গাধা হয়। এর থেকে শেষে পূর্ণাঙ্গ রেশম মথ স্থষ্টি হয়। এর! 
টির এক প্রান্ত কেটে বের হয়ে আসে। মুত গুটির বাহিরের দিকে 
অবিন্যস্ত স্থৃতাগুলিকে প্রথমে বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে ফেলা হয় এবং 
চার-পাচটি গুটির কোকুনের ভিতরদিকের We একসঙ্গে পাকিয়ে 
রিল্ড-গিল্ক (8551৫ silk) তৈরি কর! হয়। এই রিল্ড-সিল্ক 
শোধন করে কাপড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সুতা পাওয়া যায় | 
28 গ্রাম ডিম থেকে প্রায় 4:5 গ্রাম রিল্ড-সিল্ক পাওয়া ata! 
খেড়ে-ফেল| টুকরাগুলিকে পাকিয়ে স্পান সিল্ক (Spun silk) তৈরি 
করা হয়। 


মাছ ঃ মাছ অন্যতম আমিষ-জাতীয় ayy | ভারতে নদী, খাল, 

- বিল, পুকুরের সংখ্যা খুব বেশি এবং তিনদিকে সমুদ্র থাকায়, প্রচুর 
মাছ পাওয়া যায়। 

বসতি অনুসারে, মাছ সাধারণতঃ 

হাঙর, ম্যাকারেল (Mackerel) 


জল ছাড়া এর! বাঁচে ay | ইলিশ, ভেট্‌কি, তপসে, পারশে, ভাঙন 
ইত্যাদি মাছ নদীর মোহনার অল্প লোনা জলে থাকে | 


TI, কালবোস প্রভৃতি পোনা 


বাস করে। পুকুরের বদ্ধ জলে এরা ডিম পাড়ে না, যদিও পুকুরে 
এদের চাষ করা হয়। তে-চোখো, খলসে, পুটি, ল্যাঠা, শাল, শোল 
- প্রভৃতি মাছ পুকুরের বদ্ধ জলে বাস করে ৷ 


চার রকমের। কড (Cod), 
প্রভৃতি মাছ সামুদ্রিক। লোনা 


রুই, কাতলা, 
SIPS নদীর মিঠা জলে 
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eet ae eee উন হয়েছে । 
বকম। বেশির ভাগ মাছের গায়ে থা = 5, 
বোয়াল প্ৰভৃতি মাছের আশ থাকে না। B চু ৱি aes 
কগুলি মাছের ফুলকা 
ছাড়াও, অতিরিক্ত ware থাকার, এর! জলের বাহিরেও অনেকক্ষণ 
রী লিট কে রি বলে । শিঙি, মাগুর, কৈ, শাল 
শাল, ল্যাণা, কুঁচে প্রভৃতি, fren মাছ। ffe, মাগুর, বোয়াল, 
পাব, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছের গুষ্ফ থাকায়, এদের ক্যাট-ফিশ 
(Cat-fish) বলে। S 
ভারতে বছরে প্রায় দশ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়। এর essi 
ষাট ভাগ সামুদ্রিক। জনসংখ্যার তুলনায় এই পরিমাণ অল্প বলে, 
বর্তমানে মাছের চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে । মাছের চাব 
বলতে প্ৰধানতঃ পুকুরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রুই, কাতলা, মৃগেল 
প্রভৃতি মাছের চাষ বোঝায়। মাছ-চাষের জন্ম পরিষ্কার এবং বড় 
পাড় দিয়ে ঘেরা, মাঝারি গভীর পুকুর ঠিক করা হয়। পুকুরের 
নিচের মাটি নরম কাদা বা পলিমাটিযুক্ত হওয়া দরকার। সমস্ত 
পোনা মাছই প্রধানতঃ জলজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। সেইজন্য, 
পুকুরের জলে পরিমাণমতো জলজ উদ্ভিদ থাকা প্রয়োজন। এই- 
রকম আদর্শ পুকুরে তিন থেকে চার মাসের বাচ্চা পোনা ছাড়া হয়! 
যে পুকুরে পোনা মাছের চাষ হয়, সেখানে শোল, শাল, বোয়াল 
প্রভৃতি মাছ ছাড়া ঠিক নয়। এরা পোনা মাছের বাচ্চা খেয়ে ফেলে । 


প্রায় সব মাছেই গড়ে শতকরা 18—25 ভাগ প্রোটীন থাকে। 


মাছ সহজপাচ্য। শিডি, মাগুর প্রভৃতি মাছে প্রোটীন ছাড়া যথেষ্ট 


পরিমাণে লৌহ, ক্যাল্শিয়াম (Calcium) ও ফস্ফরাস (Phos- 
Phorus) থাকায়, এই সমস্ত মাছ রোগীর পথ্য হিসাবে খুব ভালো | 
কড ও হাঙর মাছের যকৃৎ থেকে একরকম তেল পাওয়া যায়। এই 
তেল মূল্যবান উষধ | রুই ইত্যাদি মাছের জাশের সাদা পদার্থ দিয়ে 
কাচ-নিৰ্্নিত কৃত্রিম মুক্তা তৈরি করা হয়। কৈ, খলিসা, তে-চোখো 


যাস. 
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ইত্যাদি মাছ মশার শুক খেয়ে, মশ! দমনে সাহায্য করে। মাছের 
দেহাবশেষ থেকে সার তৈরি হয় I 


পোলটি, (Poultry) $ যে সব গৃহপালিত পাখির মাংস ও ডিম 


আমরা খাই, তাদের একসঙ্গে পোলট্রি বলা হয়। হাস ও মুরগী 
উল্লেখযোগ্য পোলট্রি। 


Manel re 
ক. মোরগ; খ. মুরগী) গ. হাস।, 
মুরগী ও হাসের বাহ্য গঠন মোটামুটি পায়রার মতো । পরিণত 
দেশী মুরগী লম্বায় 80-40 সেন্টিমিটার | মোরগ মুরগীর থেকে বড়। 
এদের মাথায় লাল রঙের মাংসল বুটি ৃ 


থাকে। মোরগের বুটি 


=== 


. 
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e বড় এবং খাড়া । এদের চঞ্চু পায়রার মতো সরু কিন্তু 
৷ 5ga শেষ প্রান্তে, গলার কাছাকাছি, ছ'পাশে ছুটি 
কুটির মতো লাল রঙের মাংসল অংশ ঝুলে থাকে । মোরগের পুচ্ছ- 
পালক খুব বড এবং বেঁকে ঝুলে থাকে | মুরগীর পুচ্ছ-পালক ছোট ৷ 
বড় বুটি ও পুচ্ছ-পালক দেখে মোরগ ও মুরগী চেনা যায়। এছাড়া 
মোরগের কর্কশ ডাকে তাকে চেনা AA | = 


হাঁসের গঠনও মোটামুটি পায়রার মতো। তবে, এদের বুটি 
কিংবা গলায় মাংসল অংশ থাকে না। হাসের চঞ্চুও সরু এ ক্যা? 
ও প্রসারিত এবং সামনের দিক ভোতা। হাসের গ্রীবা সরু। এদের! 
পালক সাদা, ধূসর অথবা ছাই রঙের। গলার স্বর শুনে পুরুষ বা 
asia চেনা যায়। হাস প্রায় সারাদিন জলে এবং রাত্রে গৃহস্থের 
বাড়িতে থাকে । সাতার কাটার জন্য হাসের পায়ের আঙ লগুলি 
পরস্পর পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। 


আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাস-মুরগী প্রতিপালন করা হয় ৷ 


এইভাবে বেশি ডিম ও ভালো মাংস পাওয়া যায়। মুরগী সাধারণতঃ 
gaga ডিম দেয়। পালে মোরগ al থাকলে, মুরগী অনিষিক্ত ডিম: 
দেয়। এই ডিম থেকে বাচ্চা হয় না। পালে মোরগ থাকলে, 
মুরগী সাধারণতঃ নিবিক্ত ডিম পাড়ে। এই ডিম থেকে বাচ্চা হয় l 
বর্তমানে ইনকিউবেটর (Incubator) নামক বিশেষ যন্ত্রে এককালীন' 
2000 ডিম ফোটানো যায়। ডিম থেকে বাচ্চা হতে 21 দিন সময়: 
লাগে। ডিম ফুটে বের হওয়ার প্রায় 20-25'সপ্তাহ পর মুরগী 
ডিম দেয়। এক বছর বয়সের মুরগী বেশি ডিম দেয়। দ্বিতীয় বছর 
থেকে ডিমের সংখ্যা কমতে থাকে! সচরাচর এই বয়সের TAT 
এবং মোরগের মাংস খাওয়া হয়। ভারতে দেশী gA ছাড়া, লেগ 


হুর্ন (Leg Horn), রোড আইল্যান্ড (Rhode Island), প্রিমাউথ 
যক (Plymouth Rock) প্রভৃতি বিদেশী জাতের মুরগীর Ne) 


করা হয়।’ 
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ইন্কিউবেটরেও হাসের ডিম ফোটানো যায় | ডিম ফুটে বাচ্চা 


বের হতে 28 দিন লাগে। খাঁকি ক্যান্বেল (Khanki Cambell) 
জাতের ইস. সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়। 


হাসের চেয়ে মুরগীর মাংস 
বেশি পুষ্ঠিকর। 


তবে, হাস ও মুরগীর ডিম প্রায় সমান পুষ্টিকর ৷ 
গরুঃ অন্যতম গৃহপালিত পশু গরু। গরু স্তন্যপায়ী প্রাণী | 
ARTS ঝাড় বলে। উপস্থচ্ছেদ করা াঁড়কে বলদ বলা হয়। 
পরিণত দেশী গরু প্রায় এক মিটার BR এবং মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত 
ASH এক মিটার লম্বা । গরুর মাথার উপরে দু’টি শিঙ এবং দু'পাশে 
দু'টি লম্বাটে কর্ণছত্র থাকে। FRE দু’টি সাধারণ অবস্থায় ঝুলে 
কে! গলার নিচের দিকে কিছুটা চামড়া ঝুলে থাকে। একে 


ক 
গলকম্বল বলে। পিঠের দিকে, ধড়ের প্রথম অংশে একটি উচ 


35 নং চিত্র- গরু 


HANANG কিরে কস্কুদ বলে। aitoa ককুদ বেশ GE | 
এদের পায়ের CAR অংশে firey RA দেখ! যায়। দেহের শেষ 


প্রান্তে লম্ব। ও সরু লেজ থাকে। লেজের ডগায় ঘন কালো! চুল 
দেখা যায়। গরুর পেটের দিকে, দু'টি পশ্চাৎপদের মাঝে স্তন্তগ্রন্থ 
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থাকে । চলতি কথায় একে পালান বলে। স্তন্তগ্রন্থিতে মোট. 


চারটি gage বা বাট দেখা যায়। 
সাধারণতঃ দুই থেকে আড়াই বছরের গরু প্রথম গর্ভবতী হয়। 


প্রসবের প্রথম সপ্তাহে যে দুধ পাওয়া যায়, তাকে গাঁজলা দুধ বলে'।, 
এক সপ্তাহ পরে দুধ স্বাভাবিক হয় | ; 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-পালনকে ডেয়ারি ফার্সিং (Dairy 
farming) বলে। এইভাবে গো-পালনে বেশি দুধ পাওয়া যায়। 
সবরকমের খইল, দানাশস্ত, বিচালি ও খড়, ধানের কুঁড়া, গমের ভুষি 
ও সবরকমের চুনি গরুর WT) এছাড়া, দুগ্ধবতী গাভীকে খইল, 
ডালচুনি, ধানের কুঁড়া, গমের ভূষি দিয়ে তৈরি সার AI বা পোস্টাই 
দেওয়া হয়। 

দুধে শতকরা 85—87 ভাগ জল, 3—4 ভাগ CRAG, 3535 
ভাগ প্রোটান, 4—5 ভাগ দুগ্ধীশর্করা, 07—075 ভাগ নানাধরনের, 
লবণ থাকে এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভাইটামিন থাকায়, দুধ স্বয়ং- 
সম্পূৰ্ণ arg শিশুদের বৃদ্ধির জন্য দুধ অত্যাবস্তুক। দুধ থেকে 
ননী, মাখন, পনির, ঘি, দই, ছানা, ক্ষীর তৈরি হয়। গরুর ক্ষুর ও 
শি দিয়ে চিরুনি, বোতাম, শিরিষ নামের আঠা প্রভৃতি তৈরি হয়। 
গোমাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গরুর চামড়া দিয়ে জুতা 
ইত্যাদি তৈরি zal ষাঁড় ও বলদ গাড়ি টানার কাজে এব: 


আবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। 


রা, 
৫৫৬ পু 
(X: PEs = 
i 23% এৰ 
ডলা El 
২৯ 85৮৮ 


শান্ত 5 


সমস্ত জী.বর দেহের ক্ষয়পুরণের জন্য AIA দরকার হয়। 
আবার খাদ্য থেকে শক্তি পাওয়া যায়। শক্তি ও স্বাভাবিক দৈহিক 
বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী যা গ্রহণ করে, তা-ই Ato 

উদ্ভিদ, প্রাণীদের মতে। Ato গ্রহণ করে না। এর! মাটি থেকে 
জল ও বিভিন্ন ধরনের লবণ শোষণ করে, আলোর সাহায্যে এক 
বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের নিজের দেহে-ই খাদ্য তৈরি করে। 

প্রাণীরা যেসব খাদ্য খায় কিংবা উদ্ভিদ যেসব aig তৈরি করে, 
সেসব খা্য প্ৰধানতঃ তিনরকম--৫1) কার্বোহাইড্রেট (Carboby- 
drat 5৮ (2) GHUI A তৈল এবং (3) প্রোটীন (Proteins) | 
কার্ষোহাইড্রেট এবং CAZUT e তৈল-জাতীয় ala প্রধানতঃ জীবের 
শক্তি যোগায়; সেইজন্য এদের শক্তিপ্ৰদ খান্ত বলে। প্রোটীন- 


জাতীয় খাদ্য জীবের দেহ-গঠনে সাহায্য করে। সেইজন্য এদের 
“দেহ-গঠনকারী AMO বলে। 


আলোচন! করা হল। 
কার্বে হাইড্রেট (Carbohydrates) 3 

কাবোহাইড্রেট। 

‘সেইজন্ত চিনির অ 


নিচে তিন ধরনের খাদ্য সম্বন্ধে 


চিনি একধরনের 
প্রধানতঃ আখের রস থেকে চিনি তৈরি হয়। 
হ্য নাম ইক্চুণর্কর! বা স্্ুক্রোজ (Sucrose) | অবধ্য, 
বীটের মূল থেকেও AS পাওয়া যায়। পাকা আঙ্র, কুল, 


আপেল ও পি'য়াজের রসালো শঙ্ষপত্রে আর একধরনের মিষ্ট কাবো- 
হাইড্রেট থাকে। 


এর নাম ভ্রাক্ষাশর্কর। a গ্‌কোজ (Glucose) | 
দুধে দুগ্ধশর্কর! বা ল্যাক্‌টোজ (Lactose) এবং নানারকম পাকা 
মিষ্ট ফলে ফনশৰ্কর| বা Bre Ste (Fructose) থাকে। সুক্রোজ, 
গ্লুকোজ, ফ্ৰাক্‌টোজ ও ল্যাক্টোজ স্বাদে কম-বেশি মিষ্ট। সেইজন্য 
এইধরনের কার্বোহাইড্রেট শর্করা নামে পরিচিত। 
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ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, গোল-আগুঃ রাঙা-আলু প্রভৃতি 
যান্তে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার বা stas, (Starch) নামে এক- 
ধরনের কার্বোহাইড্রেট থাকে | শ্বেতসার শর্করার মতো মিষ্ট নয়। 
আমাদের খাগ্যের বেশির ভাগ অংশই শ্বেতসার-জাঁতীয় খাগ্ঠ। চাউলে 


4 || 
_ নানাধরনের কারোহাইড্রেজাতীয় aja: T. MSA armis): 


ট amis); ঘ- ধান (শ্বেতসার)) & গম 
ছু গোল-আলু (শ্বেতসার)। 
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a আখ (IS) 5 4. a 
(asma); > ভুট্টা (শ্বেতসার); 


0—80 ভাগ, গমে শতকরা প্রায় 70 ভাগ, gia শতকর! 


শতকরা 7 
প্রায় 88 ভাগ এবং গোঁল-আলুতে শতকরা প্রায় 20 ভাগ শ্বেতসার 


আছে। 
শ্বেতসার প্রাণীদের প্র 
সঞ্চিত ato হিসাবে থাকে ন 


ধান খাদ্য হলেও, প্রাণি-দেহে শ্বেতসাৰ 
{| প্রাণি-দেহের TFS ও পেশীতে শ্বেত- 
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সারের মতো আর একধরনের সঞ্চিত কাবোহাইড্রেট থাকে । এই 
ধরনের কার্বোহাইড্রেটকে বলে প্রাণি-শ্বেতসার বা গ্লাইকোজেল 
(Glycogen) | উদ্ভিদদের মধ্যে কেবল ছত্রাকের দেহে শ্বেতসারের 
বদলে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে থাকে | 


GREAT (Cellulose) আর একধরনের কার্বোহাইডেট | 
আমরা খান্তের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ গ্রহণ করি। শাঁকাশী 
= প্রাণীদের খাচ্ছে প্রচুর সেলুলোজ থাকে । কিন্তু গরু, মহিষ, উট 
প্রভৃতি প্রাণী ছাড়া অন্য প্রাণীর! সেলুলোজ হজম করতে পারে না; 
মলের সঙ্গে সেলুলোজ দেহের বাহিরে বেরিয়ে যায়। সেইজন্য এই 
সমস্ত প্রাণী ছাড়! অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেলুলোজ খাদ্য নয়। কিন্ত 
CNG উদ্ভিদের দেহ-গঠনের কাজে লাগে। সেইজন্ত কাৰে|- 
হাইড্রেট হলেও, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেলুলোজ দেহ-গঠনকারী খাদ্য | 
সব কার্বোহাইড্রেট-ই কাৰন (Carbon), অক্সিজেন (Oxygen) ও 
হাইড্রোজেন (Hydrogen)—a3 তিনটি মৌল পদার্থ দিয়ে তৈরি | 
এবং বিভিন্ন অনুপাত থেকে, বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট গঠন করে | 
CRUG ও তৈল £ ঘি, মাখন, of, 
আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত খাদ্য স্েেহড্ৰব্যের 


yf 
১ LSS | 
al 
55 নং চিতর--স্েহজব্য ও তৈল-জাতীয় খান্ত : ক. ঘি; খ. মাখন; 
গ. সরিষার তৈল; ঘ. বনুন্পতি-ঘি"। 
উষ্ণতায় crema কঠিন কিংব| অর্ধতরল। সরিষা, নারিকেল, 
বাদাম প্রভৃতি রান্নার তেল তৈল-জাতীয় খাত 


এই-জাতীয় খাগ্ 
স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল পদাৰ্থ । 


বনম্পতি-ঘি প্রভৃতি 
উদাহরণ। সাধারণ 


এন 


খাদ্য Th 

উদ্ভিদের খাগ্-সঞ্চয়কারী অঙ্গ, বিশেষতঃ তৈল-প্রধান বীজের: 
বীজপন্রে ও সস্তে প্রচুর তৈল থাকে) রেডি ও নারিকেলের সস্তে,- 
সরিষা, বাদাম, তিল ইত্যাদির বীজপত্রে বেশি পরিমাণে তৈল থাকে l: 
মানুষের EA চারপাশে এবং চর্সের নিচে, বিশেষ করে পেটের": 


চর্সের নিচে, প্রচুর চৰি জমা! থাকে। ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি ate 
| পেটেও প্রচুর চৰি থাকে | তিমির চৰ্সের নিচের চর্বির জর খুব পুরু ! 


কার্বোহাইড্রেটের মতো! CHAU ও তৈল-ও কাৰন, হাইড্রোজেন, 
ও অক্সিজেন দিয়ে গঠিত ; তবে এক্ষেত্রে অক্সিজেনের অনুপাত কম ৷ 


প্রোটীন (Proteins) 2 বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস, চিংড়ি," 
ডিম প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় খাণ্তে এবং দুধ ও সবরকম ডা’লে প্রচুর 
প্রোটীন থাকে।, k 


প্রোটীন-জাতীয় T: 
হস) ঘ, চিংড়ি? ৬. দুধ; চং ডিম) ছ. ডা'ল। 


জে প্রোটানের পরিমাণ কম; যেমন__চাউলে 
অবশ্য, তৈল-প্রধান বীজে 
0% প্রোটান থাকে | উদ্ভিদ 


চয়ে বেশি প্রোটীন থাকে; সয়াবীন 
ডালে গড়ে প্রায় 25% 
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মাংস; গ. মুরগীর মা 


মাত্র 7% ও গমে 12% প্রোটিন থাকে | 
বেশি প্রোটিন আছে; নূর্বমুখীর বীজে 3 
জাত খাদ্যের মধ্যে ডালে সব 
(Soy-bean)-4 42%--47% এবং AIP 
প্রোটান আছে। 

ViI-6 
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মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস | 
মাছ ও মাংসে গড়ে 15~%—20% প্রোটান থাকে । সমস্ত প্রোটীন 
কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্ৰোজেন (Nitrogen) দিয়ে 
গঠিত। এছাড়া, কতকগুলি প্রোটীনে সাল্ফার (Sulphur) ও 


কফস্ফরাস থাকে। কতকগুলি পরিচিত খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন 
এবং ন্নেহদ্রব্য ও তৈলের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল £ 


aitoa নাম | কার্বোহাইড্রেট প্রোটীন | স্নেহুদ্ৰব্য ও তৈল 


(শতকরা ভাগ) | (শতকর! ভাগ) | (শতকরা ভাগ) 
রুটি 50 8 2 
fags 70 8 10 
মাখন 0 2 85 
74 kl 5 
ডিম 12 1] 
গোল-আলু 22 3 0. 
Panty 0 17 1 
Asta মাংস 0 18 10 
লেবু 9 নি) 


1 

উপরে যে তিন ধরনের খাদ্বের বিষয়ে বলা হয়েছে, 
'্ভাইটামিন (Vitamins) নামে আরও এক শ্রেণীর খাদ্য জীবের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য দরকার হয়। এরা জীবকে রোগের আক্রমণ 
থেকেও রক্ষ। করে। সেইজন্য ভাইটামিনকে রক্ষী খাদ্য বলা হয়। 
ভাইটামিন খুব কম পরিমাণে লাগে। শাক-সবজি, দুধ, ডিম ও 
ফলে নানাধরনের ভাইটামিন থাকে। 

জীবের বৃদ্ধির জন্য খনিজ লবণ-ও প্রয়োজন। Be 


ea মাটি 
থেকে লবণ গ্রহণ করে। কার্বোহাইড্রেট, CIIU ও তৈল, প্রোটন, 


ভাইটামিন এবং বিভিন্ন ধরনের লবণ যে খানে পরিমাণমতো থাকে, 
তাকে সুষম খান্ত বলে। দুধ একটি সুষম খাছ | 


বৃদ্ধির জন্য দুধ অপরিহার্ষ। 


সপ 


তাছাড়া 


সেইজন্য শিশুদের 


(BAG উত্ভিদ ও ক্ষতিকর প্ৰাণা 


কয়েক ধরনের উদ্ভিদ থেকে কয়েক রকম মূল্যবান ওঁষধ পাওয়া 
যায়। যেসব উদ্ভিদ থেকে ওষধ প্রস্তুত করা যায়, তাদের ভেষজ- 
উদ্ভিদ বলে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে রেশম মথ, গরু প্রভৃতি কয়েকটি 
অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর কথা বলা হয়েছে। মানুষের উপকারৈ 
লাগে বলে, এইসব প্রাণীদের উপকারী প্রাণী বলা হয়। 

কিন্তু ইতর, মশা, মাছি প্রভৃতি প্রাণী মানুষের উপকার তো 
করেই না, উপরন্ত নানাভাবে ক্ষতি করে। সেইজন্য, এইসব প্রাণীকে 
ক্ষতিকর প্রাণী বলা হয়। এই পরিচ্ছেদে তিনটি ভেষজ উদ্ভিদ ও 


তিন ধরনের ক্ষতিকর প্রাণীর বিষয়ে বলা হল | 

ভেষজ উদ্ভিৰঃ নিচে পেনিসিলিয়াম (Penicillium), সৰ্প- 
sim ও ধুতুরা--এই তিনটি ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা করা 
zal 
পেনিসিলিয়াম (Penicillium) : পেনিসিলিয়াম এক- 
পরনের ছত্ৰাক। সাধারণতঃ বর্ষাকালে লেবুর খোসার উপর নীল্চে 
ড়া গুড়া দানার মতো যে আস্তরণ দেখা যায়, তা-ই পেনি- 
সিলিরাম। খালি চোখে এর বেশি কিছু দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ 


araa সাহায্যে এর গঠন বোঝা যায়। 
পেনিসিলিয়ামের দেহ খুব সরু সুতার মতো আণুসূত্র নিয়ে গঠিত। 
অনেক als একসঙ্গে ঘেঁযাঘে ষি হয়ে ফলের খোসার উপর থাকে। 
প্রতিটি অণুস্থূত্ৰ এক সারি আয়তাকার কোষ নিয়ে গঠিত। কতক" 
গুলি agga খাড়া হয়ে বাড়ে। এই অপুস্থত্রের মাথায় জনন-কোষ 
ডগায় তিনটি কিংবা চারটি শাখা aÈ 


উৎপন্ন হয়। প্রথমে অণুস্থত্রের 
হয়। এই শাখাগুলিকে বলে কনিডিওফোর (Conidiophore) | 
ক একইভাবে প্রশাখা বের হয়। প্রশাখা- 


প্রতিটি কনিডিওফোর থে 


গুলিকে মেটুলি (Metulae) বলে। মেটুলি থেকে আবার শাখা বের 
zal এইগুলির নাম জ্টেরিগ al (Sterigma) | ERIA দেখতে 
ছোট বোতলের মতো। স্টেরিগ সার মাথায় সারিবদ্ধ গোল জনন- 
কোষ উৎপন্ন হয়৷ এগুলিকে বলে 
কনিডিয়। (Conidial) কনিডিয়| 
একধরনের অযৌন কোব ৷ বীজ থেকে 
যেমন চার! জন্মায়, কনিডিয়| থেকে 
তেমনি নৃতন পেনিসিলিয়ামের অণু- 
সুত্র জন্মায়। 

1928 Aia Ia আলেক- 
জাণ্ডার ফ্লেমিং (Sic Alexander 
Fleming) লক্ষ্য করেন যে, পেনি- 
সিলিয়াম অণুস্থুত্রের সংস্পর্শে এলে 
স্ট্যাফাইলোকক্কীল (Staphylococcus) 
নামক একধরনের রোগজনক জীবাণু = "=== 


৷ 57 নং চিত্ৰ পেনিসিলিয়ামের 
বংশবৃদ্ধি করতে পারে A I গঠন (অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 
পরে পরীক্ষা করে ফ্লেমিং দেখেন, যেমন দেখা যায়) | 


ALES থেকে একধরনের পদাৰ্থ ক্ষরিত হয়। এর ফলে জীবাণুর বংশ- 
বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ফ্লেমিং এর নাম দেন পেনিসিলিন (Penicilline) ৷ 
স্ট্যাফাইলোককাস ছাড়া নিউমোনিয়| (Pneumonia), ভিপথেরিয়া 
(Diphtheria) প্রভৃতি রোগের জীবাণুও পেনিসিলিনের সাহায্যে 
ধ্বংস করা সম্তব। পেনিসিলিন মূল্যবান জীবাণু-নাশক। বর্তমানে, 
অবশ্য, পেনিসিলিন, পেনিসিলিয়াম থেকে তৈরি করা হয় না। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পেনিসিলিন তৈরি করা হয়। 

HATS] ৪ সর্পগন্ধা একধরনের দ্বিবীজপত্ৰী গুল্ম-জাতীয় 
উত্ভিদ। হিমালয়ের পাদদেশে এবং গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে, 


* যেসব জীবাণু নানাধরনের রোগ স্থষ্টি করে, তাদের রোগ-জনক 
জীবাণু (Pathogenic bacteria) বলে | 
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সাধারণতঃ শাল, বট, বয়ড়া, শিমুল প্রভৃতি গাছের ছায়ায় এবং 
বাঁশবনে সর্গগন্ধা জন্মায় | ie prta 

afal উচ্চতায় প্রায় 45 সেটিমিটার। এর! বহুবৰ্ষজীবী। 
শ্রীতকালে এদের পত্র ঝরে যায়। সর্পগন্ধার মূল কন্দাল মূলে 
পরিবন্তিত হয়। কাণ্ডের গায়ে হাল্কা বাদামী রঙের বন্ধল থাকে | 
সাধারণতঃ কাণ্ডের পর্ব থেকে তিনটি পত্ৰ আবর্তাকারে জন্মায়। পত্র 
প্রায় সাত সেটিমিটার লম্বা এবং ভল্লাকার। Ass উপরের তল গাঢ় 
সবুজ, নিচের তল হাল্কা! সবুজ ৷ পুষপমগ্জরীতে সাদা বা গোলাপী 


রঙের সরু সরু পুষ্প গুচ্ছাকারে FAIS থাকে | ফল ডুপ-জাতীয়। 
ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকে সৰ্পগন্ধার মূলের রস মানসিক 


বিকারগ্রস্ত রোগীর ওষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সৰ্পগন্ধার 
মূলে রাঁউলফিন (Rauwolfin) নামে একধরনের উপক্ষারঞ্গ থাকে | 
এই উপক্ষার প্ৰধানতঃ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে! সেইভন্য বর্তমানে 
ভারতে ব্যাপকভাবে এবং বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে সর্পগন্ধার চাষ 


করা হচ্ছে। নত 

বীজ কিংবা কাণ্ডে 
অংশ ছোট ছোট করে কে 
দিনের মধ্যে কাণ্ড থেকে 


| কাণ্ডের 


র অংশ থেকে সৰ্পগন্ধার বংশবৃদ্ধি হয় 
10—15 


ট মাটিতে পুতে দেওয়া হয়। 
মূল বের হয়। সাধারণতঃ ছ'মাস পরে 
এদের পুষ্প জন্মায়। অবশ্য, বেশি উষ্ণতায় তাড়াতাড়ি পুষ্প জন্মাতে 
পারে। প্রথম দু’-তিন বছর এদের কেবল বীজ সংগ্রহ করা হয়। 


দু’-তিন বছর পরে এদের মুলে যথেষ্ট পরিমাণে উপক্ষার তৈরি হয়। 


তখন মূলগুলি মাটি থেকে তোলা হয় এবং মূল থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে 


উপক্ষার নিষ্কাশন করা হয়। 
রাঃ ধুতুরাও একধরনের ভেষজ উদ্ভিদ । ধুতুরা প্রায় 


এক মিটার লম্বা, eats দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ ৷ এদের কাণ্ড 


= উপসক্ষার উদ্ভিদের দেহে ae একরকম পদাৰ্থ । এই পদাৰ্থ উদ্ভিদের 
কোনও প্রয়োজনে লাগে al; কিন্তু কতকগুলি উপক্ষার থেকে মূল্যবান Say 


তৈরি হয়। 
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খাড়া এবং কাণ্ড থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়। পত্র চওড়া 
1215 সেন্টিমিটার লম্বা এবং কিনারায় খাঁজ-কাটা। পুষ্প সাদা 
কিংবা ঘোলাটে রঙের, চোঙার মতো এবং 10—15 সে্টিমিটার, 
লঙ্ব।। ফল ক্যাপ স্ুল-জাতীয়। ফলত্বকে ছোট ছোট কীট! থাকে ৷৷ 


58 নং চিত্ৰ_ধুতুরা +. পুষ্পসহ শাখা) খ. পরিণত ফল; 
A মাঝ-বরাবর কাটা ফল। 


ধুতুরার বীজ, পত্র ও মূলে স্ট্যামোনিয়াম (Stramoniumy 
নামে একধরনের উপক্ষার স্থষ্টি হয়। এই উপক্ষার বিষাক্ত হলেও, 
এর থেকে মুলাৰান See তৈরি হয়। Greats প্রধানত, 
ব্যথা-বেদনা উপশম করে। হাঁপানির Say হিসাবেও এর ব্যবহার: 
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প্রচলিত ৷ এই উপক্ষার দিয়ে একরকম মলম তৈরি করা হয়। এই; 
মলম রক্তক্ষরণ বন্ধ FCA | য় e- 
ভারতে মোটামুটি দশ জাতের ধুতুরা পাওয়া যায়। এর ae 
‘মেটেল’ (Dhatura metal) জা | 3 
_জ্ট্যামোনিয়াম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বীজ থেকে এদের বংশবৃদ্ধি 
হয়। ফল পরিণত হলে, গাছ গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয় 
এবং পাতা, ফল ও মূল আলাদা আলাদাভাবে রোদে শুকিয়ে, তার 
থেকে উপক্ষার নিষ্কাশন করা হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত সার 


বেশি দিলে, এই উপক্ষারের পরিমাণ বাড়ে । 
ক্ষতিকর প্রাণী ঃ ক্ষতিকর প্রাণী প্ৰধানতঃ দুই ধরনের | এক-- 
ধরনের ক্ষতিকর প্রাণী মানুষের খান খেয়ে অথবা নষ্ট করে মানুষের: 
ক্ষতি করে। এদের উপদ্রব বলা হয়। আর এক ধরনের ক্ষতিকর 
প্রাণী নানারকম সংক্রামক রোগের বিস্তারে সাহায্য করে। এদের 
রোগশ-স্ুষ্টিকারী প্রাণী বলে। ইঁদ্রকে উপদ্রব বলা যায়৷ 
zga ধানের শীষ কেটে নিয়ে যায় এবং বাড়িতে অথবা গুদামে; 
রাখা age নষ্ট করে। মশা ও মাছি প্রধানতঃ রোগ-্থষ্টিকারী, 
প্রাণী। তবে মশার হুল কো নিচে এই: 
তিন ধরনের ক্ষতিকর প্রাণীর বিষয়ে অ 
gifs ৪ প্রজাপতি ও মথের মতো, মাছিও পতঙ্গ শ্রেণীর সন্ধি- 
পদ প্রাণী। এরা সাধারণতঃ নমা, পায়খানা, আস্তাকুড় ইত্যাদি 
নোংরা জায়গায় বাস করে এবং দিনের বেলায় ঘর-বাড়িতে প্রবেশ 
করে, খোলা খাবার ইত্যাদির উপর বসে এবং খুবই উপদ্রব করে | // 
মাছির দেহ যথারীতি মাথা, বুঝ এবং পেট--এই তিনটি ONT 
og এবং একজোড়া বড পুঞ্জাক্ষি 


অংশে বিভক্ত। মাথায় একজোড়া 
লি পরিবতিত হয়ে পচা-গলা খান্ত 


টানো-ও খুব বিরক্তিকর | 
]লোচন| করা হল! 


খাওয়ার উপযোগী মোট 
অংশ থেকে ছু'জোড়া ডানা এবং নিচের 
বের হয়। 
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মাছির-ও জীবনে, প্রজাপতি ও মথের মতো, ডিম, শুক, পুত্তলি 
এবং সমঙ্গ অর্থাৎ পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গ (মাছি)__এই চারটি দশ! ce 
ব্রী-মাছি পচা-গল! জৈব পদার্থের উপর এককালে 20টি থেকে 150 
ডিম পাড়ে। ভিমগুলি লম্বাটে এবং প্রায় এক মিলিমিটার লম্বা 
‘(59 নং চিত্র-ক)। মোটামুটি ছু'দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শুক (59 নং 
চিত্রখ) বের হয়। শুক দেখতে কতকটা একদিকে সরু লম্বা নলের 
মতে।। এদের প নেই । মাছির শূককে ম্যাগট (Maggot) বলা 
হয়। এরা পচা-গলা! জৈব পদার্থ খেয়ে এবং মোট চারবার খোলস 
ত্যাগ করে Jefe পরিণত হয়। পুত্তলি একটি বাদামী রঙের 


59 নং চিত্র--মাছির জীবনের বিভিন্ন দশ! £ ক. ডিম; খ. শুক 
গ.  পিউপেরিয়াম; ঘ. any মাছি। ; 
আধরণের মধ্যে থাকে। এই আবরণকে পিউপেরিয়াম (Puparium) 
বলে (59 নং চিত্রুগ)। ক্ৰমে পুত্তলি থেকে সমঙ্গ মাছি (59 নং 
চিত্র-ঘ) স্থষ্টি হয় এবং পিউপেরিয়াম ভেদ করে বাহিরে চলে আসে। 
মাছির সাহায্যে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি , 
* সংক্ৰামক রোগ খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এইসব রোগগ্রস্ত 
রোগীর মল, কফ, থুথু ইত্যাদির উপর মাছি বসলে, মাছির পারে 
এইসব রোগের SALTS মল, কফ, থুথু ইত্যাদি লেগে যায়। - 
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এই মাছি ATIA উপরে বসলে, রোগ-জীবাণু মাছির পা থেকে 
gs সঙ্গে লেগে যায়। এইরকম রোগ-জীবাণু-যুক্ত খাদ্য খেলে, 
সমস্ত রোগ হতে পারে। মাছি এইভাবে রোগ ছড়ায়। 


SSAI} মাছির সাহায্যে রোগ-বিস্তার বন্ধ করার জন্য 
খাদ্য ও পানীয় সব সময় ঢেকে রাখা দরকার । মাছির উৎপা 
দমন করার জন্য ফিনাইল (Phenyl) কিংবা লাইজল (Lysol) দি সত 
ঘর-বাড়ি পরিষ্কার কর! দরকার। আস্তাকুড, নৰ্দমা, পায় দয়ে 
ইত্যাদির আশপাশে ডি. ডি. টি. (D. D. T.) অথবা ee ay 
নাশক ছড়িয়ে মাছির বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা যায়। zi 


মশ1 ৪ ভারতে প্রধানতঃ তিন ধরনের মশা পাওয়া যায়। 
যেমন_আযানোফিলিস (Anopheles), কিউলেক্‌স (Culer) এবং 
ঈডিস (Aedes) | Mmi রক্ত শোষণ করে, প্ুরুষ-মশা গাছের 
আযানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু 
কিউলেক্‌ মশা ফাইলেরিয়া (Filaria) এবং 
জ্বরের জীবাণু সংক্রামিত করে। রোগীর 
জীবাণু থাকে। মশা জীবাণু-যুক্ত রক্ত 
বিহীন অন্য মানুষের রক্ত শোষণ করার 
থকে এ জীবাণু-দুষ্ট রক্ত দ্বিতীয় মানুষের 
ইভাবে রোগ-বিস্তারে সাহায্য করে। 


রস শোষণ করে। 
সংক্রামিত FCA | 
স্টীডিস মশা cog ও গীত- 
রক্তে এই সমস্ত রোগের 
শোষণ করার পর, রোগ- 
সময়, মশার দেহের ভিতর ৫ 


দেহে চলে যায়। মশা এ 
মশার 'ছুল-ফোটানো?-ও কম বিরক্তিকর নয়। 
মশা-ও পতঙ্গ। এর-ও দেহ মাথা বুক ও পেট--এই [তনটি 


প্রধান অংশে বিভক্ত । এদের মাথায় একজোড়া পুঞ্জীক্ষি এবং এক; 
রুষ-মশার শুদ্ে বেশি রোম থাকে। : 


জোড়া রোমশ er থাকে! পু 
মশার যুখোপাঙ্গগুলি পরিবর্তিত হয়ে সরু SY তৈরি করে। 


মশার-ও যথারীতি তি দু’জোড়া ডানা আছে। 
এদের পা-গুলি খুব সরু ও 74 এবং না ছুটি খুব ছোট। 


মশার উদর আটটি খণ্ডক দিয়ে গঠিত। 


ন জোড়া পা এবং 
পিছনের ডা: 
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মশার-ও জীবনে ডিম, শৃক, পুত্তলি এবং সমঙ্গ--এই চারটি 
দশা আছে৷ আ্যানোফিলিস, কিউলেকৃস এবং ঈডিসের জীবনের 
বিভিন্ন দশার মধ্যে কম-বেশি পার্থক্য দেখা যায়। 60 নং চিত্রে 
আযানোফিলিস ও কিউলেক্‌সের জীবনের দশাগুলির পার্থক্য দেখানো) 
হল। তবে সব মশার-ই জীবনের গতি-প্রকৃতি মোটামুটি একই - 
রকম। জী-মশ৷ সাধারণতঃ বদ্ধ ও অপরিচ্ছন্ন জলে এককালীন 


aay 


পুত্তলি 


শুক 


ড্মি 


60 নং চিত্ৰ মশার জীবনের বিভিন্ন Hs ক, খ., গ. ও ঘ. কিউলেক্‌স ; 
ক খ, গঁ.ও ঘঁ- আ্যানোফিলিস | 

কয়েক শ’ ডিম পাড়ে ৷ ডিমগুলি জলে ভাসতে থাকে ৷ কয়েকদিনের 

মধ্যে ডিম ফুটে শুক বের হয় এবং শুকগুলি জলে কিল্বিল করতে 

থাকে । এর! মোট চারবার খোলস ত্যাগ করে। শান্ত অবস্থায় 


ভেষজ উদ্ভিদ ও ক্ষতিকর প্রাণী 


আযানোফিলিসের শুক জলের উপরের তলের সঙ্গে মোটামুটি) 
সমাস্তরালভাবে থাকে, কিন্তু কিউলেক্‌সের শুক জলের উপরের তলের 
সঙ্গে স্থক্মকোণ সৃষ্টি করে থাকে । আট-দশ দিন পরে শুক পুত্তলিতে 
পরিণত হয়। পুত্তলি ‘কম!”-চিহ্নের মতো। দেখতে | এর দেহে, 
ছু'টি বায়ুনল থাকে । মশার পুত্তলিও জলের মধ্যে নড়াচড়া করের 
বেড়ীয়। দিন কয়েক পরে পিউপা থেকে সমঙ্গ মশা বেরিয়ে আসে ৷, 
আ্যানোফিলিস মশার উড়ার সময় শব্দ হয় কিন্তু কিউলেক্‌স 
মশার Bota সময় শব্দ হয় নাঁ। বসার সময় আ্যানোফিলিস মশার, 
মাথা, বুক ও পেট একই রেখায় থাকে এবং দেহ বসার জায়গার সঙ্গে- 
মোটামুটি সুক্মাকোণ স্থষ্টি করে। বসার সময় কিউলেক্স মশার মাথা 
ও পেট বসার জায়গার দিকে ঝুঁকে থাকে এবং দেহ বসার জায়গার 
সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরালভাবে থাকে । এই ছু’ট প্রধান পার্থক্যের: 
সাহায্যে আনোফিলিস ও কিউলেক্স মশ৷ সহজে চেন! যায়। 
সশা-দসন £ মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে হলে যেমন, 
পূৰ্ণাঙ্গ মশা ধ্বংস করা প্রয়োজন, তেমনি বংশবৃদ্ধি বন্ধ করাও, 
ডি. ডি. টি. এবং অন্যান্য কীট-নাশক Bigg অঞ্চলে 
দরকার। ইত্যাদির ce 
ংস করা যায়। ধূপ, ধুন! ইত্যাদির ধোয়া দিলে মশ। 
ছড়িয়ে মশা ধ্বং ন কেরাসিন অথবা অস্ত কোনও রাসায়নিক দ্রব্য 
পালিয়ে যায়। রে ফলে মশার শুক ও পুত্তলি মরে যায়৷ 
দিলে, শ্বসনের ব 


লিসা ইত্যাদি মাছ মশার শূক্ত ও পুত্তলি খেয়ে মশার 
তে-চোখো, হয দেয়। মশা যেসব জায়গায় ডিম পাড়ে, সেই 
বংশবৃদ্ধিতে ক্ষার রেখে মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা যায়। 


< z 
জায়গাগুলি * ভারতে অনেক ধরনের ই'হুর পাওয়া যায়। এর মধ্যে 


A টি পাচ ধরনের 224 NINA ক্ষতি করে। এদের মধ্যে কেউ 
Pak faa উপদ্রব। এরা কাঠের দরজা-জানাল। এবং মাটির ও 
কেউ * acs গৰ্ভ করে; চামড়া, জামা-কাপড়, বইপত্র এবং কাঠের 
কাঠের কেটে তছনছ করে। এরা শস্তের প্রচুর ক্ষতি করে i 
aiaa শীষ আসার পর মেঠো ইছুরের! শীষ কেটে নিয়ে মাটির, 


ST 
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‘ভিতরের গর্ভে জমা করে রাখে । গোলায় বা শস্তভাগ্ারে জমা করে 
রাখা খাগ্শস্তও Fyraa প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করে। ভারতে প্রতি 
বছর প্রায় 50 কোটি টাক! মূল্যের খাছশস্ত ইঁছুরেরা নষ্ট করে ফেলে 
এছাড়া, ইঁদুরের দ্বার! ইলেকৃট্রিকের তার কেটে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো! এবং 
রেল-লাইনের নিচে গর্ত করে রেল-দুৰ্ঘটন| ঘটানোর নজিরও পাওয়া 
AWWA! কয়েক ধরনের S GAA দেহে একরকম উপমক্ষিকা বাস করে 
এই উপমক্ষিকা বিউবোনিক প্লেগ (Bubonic plague)-44 জীবাণু 
বহন করে। একসময়ে (1898 থেকে 1948 পর্যন্ত) ভারতে প্রতি 
ARS এক লক্ষেরও বেশি লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। 
হঁদুর স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের দেহ লাল্‌চে অথবা ছাই রঙের 
“লাম য়ে ঢাকা এবং মাথা, গলা, খড় এবং লেজ---এই চারটি প্রধান 
অংশে বিভক্ত। এদের মুখের কাছে লম্বা লম্ব৷ GP থাকে। ZAA 
সামনের দিকের ছা'জোড় দাত খুব ধারালো ও শক্তিশালী | এই দাত 
দিয়ে এরা আসবাবপত্র, শীষ ইত্যাদি কাটে। এদের অগ্র-পদ ও পশ্চাৎ 
পদের আঙুলের ডগায় যে নখর থাকে, তা দিয়ে এর! মাটি খোড়ে। 

294 স্বভাবে প্রধানতঃ নিশাচর এবং অতিভোজী। একটি ইঁদুর 
সপ্তাহে গড়ে এক থেকে দেড় কিলোগ্রাম খাদ্য খায়। ক্ষুধার্ত ইঁদুর 
গৃহপালিত হাস-মুরগির বাচ্চা ও ডিম খেয়ে ফেলে। সময় সময় 

এরা মানুষকে কামড়াতেও দ্বিধাবোধ করে ন|। 

[তন মাস বয়সের পর থেকে Faq বাচ্চ। প্রসব করতে শুরু FTA | 
এরা এককালীন 6টি থেকে 10টি বাচ্চা প্রসব করে। সদ্যোজাত 
বাচ্চার কান ও চোখ বন্ধ থাকে এবং দেহে লোম থাকে না। ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার দু’দিন পরে কান এবং পনেরো দিন পরে এর চোখ ফোটে | 
তিন সপ্তাহ বয়স থেকে এর। উৎপাত শুরু করে। 

SIRAS? নানাধরনের জাতিকল ও খাচাকল পেতে ইদুর 
মার! অথবা ধরা হয়। খান্তের সঙ্গে বেরিয়াম কাৰোনেট (Barium 
carbonate), faz, ফস্ফাইট (Zinc Phosphite) ইত্যাদি Za- 
আর বিষ মিশিয়ে Zaga মার! হয় 


ব্যবহারিক অভিন্তুত ২» 1770) 
আগের পরিচ্ছেদগুলিতে নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন দিক 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সহজপ্রাপ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ, 
কিছু কিছু সহজ পরীক্ষা এবং সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে উদ্ভিদ ও 
প্রাণী সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের 
পক্ষে সহজসাধ্য এইরকম কয়েকটি বিষয় নিয়ে বর্ণনা করা হল। 
উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ $ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্বন্ধে ভালভাবে 
জানতে হলে এদের বার বার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। 
কিন্তু সব জায়গায়, সব সময়ে, সব রকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেখা মেলে 


ন|। সেইজন্য, যদি স্মুযোগ-স্থুবিধেমতো এদের সংগ্রহ করে রাখা 
নমতে| যে-কোনও সময়ে এদের পরীক্ষা করা 


যায়, তাহলে প্রয়োজ 


যেতে পারে। 
কোন-ও উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী সংগ্রহ কর 


পরিবেশে, কোন্‌ ABTS এবং কোন্‌ সময়ে পাওয়া সহজ, তা আগে 
থেকে জানা থাকলে ভালো হয়। তবে ইহা সবসময় সম্ভব না-ও 
হতে পারে। সেইজন্য, সময়-স্ুযোগমতো আশেপাশে যে সমস্ত 
উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়, তাদের সংগ্রহ করে রাখলেও চলে 

শহরেই হোক অথবা গ্রামেই হোক_সব জায়গাতেই কম-বেশি 
উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়। গ্রামে, বন-জঙ্গলে, ফসলক্ষেতের ধারে, 
জলা-জমিতে অনেক বেশি রকমের এবং অনেক বেশি সংখ্যায় উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর দেখা মেলে। কাজেই, সহজে নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণী 
সংগ্রহ করতে হলে, এই সমস্ত জায়গায় যাওয়া ভালো | 

উদ্ভিদ সংগ্রহ করার সময় কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা 
দরকার। যেমন__সপুষ্পক উদ্ভিদ সংগ্রহের সময় যতদুর সম্ভব পুষ্প 
অথবা পুষ্পমঞ্জরী এবং ফল7সহ উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে হয! 3, 
Veo, দূৰ্বাঘাস ইত্যাদি বীরুং-শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মূল" PER 


তে হলে তাদের কোন্‌ 
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সমগ্র উদ্ভিদটি সংগ্রহ করতে হয়। আমের ক্ষেত্রে ছোট গুটি ও মুকুল- 
যুক্ত শাখা সংগ্রহ করাই ভালো। বাবলা, কুল ইত্যাদি কীটাযুক্ত 
উদ্ভিদ সংগ্রহের সময় সাবধান হতে হবে, যাতে হাতে কাটা না ফুটে 
ব্যায়। বিছুটি এবং এরকম বিষাক্ত উদ্ভিদ সংগ্রহের সময়ও সাবধান 
হতে হবে | 
প্রাণী সংগ্রহের সময় আরও বেশি সাবধান হতে হবে। ভীমরুল, 

“বোলত, বিছা, সাপ ইত্যাদি বিষাক্ত প্রানী সংগ্রহের সময় খুব সাবধান 
হতে হবে। নতুব! এরা হুল ফুটিয়ে বা কামড়ে দিতে পারে । এদের 
হাত দিয়ে না ধরাই ভালো। কেউটে, চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি বিষধর 

সাপ ধরতে চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রজাপতি এবং অন্ত উড়ন্ত পতঙ্গ 
AGIA একরকম কাপড়ের তৈরি জাল পাওয়া যায়। ছু'হাতে ye 
কটুপাতা নিয়ে বসা! প্রজাপতিকে ছু'দিক দিয়ে সাবধানে চেপে 
ধরে, প্রজাপতি সংগ্রহ করা যায়। শুধু হাত দিয়ে প্রজাপতি 

ধরা উচিত নয়। কারণ, প্রজাপতির ডানায় যে গুড়া গুড়া আশ 
থাকে, সেগুলি হাতে লেগে প্রজাপতির ডানার রঙ নষ্ট হয়ে যায়। 
"ইনুর, ছু'চা খাচাকল a জাতিকল পেতে ধরা যায়। পাখি সংগ্রহ 
করতে হলে ফাঁদ পেতে পাখি ধরা যায়। 

উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করার পর তাদের সংরক্ষণ করা দরকার | 

সংরক্ষণ না করলে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী পচে নষ্ট হতে যেতে পারে 

অথবা পোকায় কেটে নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষ বিশেষ 

পদ্ধতিতে এক একরকম উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ করা হয়। সরিষা- 

“গাছ বা আমের শাখ৷ ইত্যাদি উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদের অংশ প্রয়োজন- 

“নতো জলে ধুয়ে অথবা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া দরকার, যাতে 

এদের গায়ে মাটি অথবা ধুলো, বালি লেগে না থাকে । এর পর 


গুলিকে ব্লটিং (Blotting) কাগজের মধ্যে রেখে, কোন-ও ভারী 
জিনিস চাপা! দিয়ে, কয়েকদিন, অবস্থার রাখতে হয়। এইরকম 


করলে সংগৃহীত উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। তখন শুক্না উদ্ভিদকে এক 
টুকরা! পুরু কাগজের উপর রেখে আঠা দিয়ে কাগজের সঙ্গে লাগিয়ে 


ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা se 


ত | 
দিত কাগজের এক কোণায় নিচের SATS a লিখে রাখতে 
i হবে $ T J 


সংগ্রাহকের নাম 

সংত্হের তা রি ০০০০০০০ 25722200 
সংরক্ষিত উদ্ভিদগুলিকে মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া দরকার এবং 
উদ্ভিদগুলির উপরে afafa (Napthelene) গুড়া TIA 
দেওয়া দরকার। এতে উদ্ভিদগুলিতে পোকা লাগতে দা য় 


রসালো কাণ্ড (যেমন, আদা, ফণিমনসা) অথবা ভাণ্ডার মূল 
(যেমন, মূলা, গাজর ইত্যাদি) এইভাবে শুকিয়ে রাখা অন্থুবিধাজনক। 
এদের শতকরা ছু'ভাগ ফৰ্মালিন (Formalin) wai ডুবিয়ে 


সংরক্ষণ করা হয়। 
সংগৃহীত প্রাণী সংরক্ষণের আগে মেরে ফেল! দরকার ইঁদুর, 


ছু"চ| ইত্যাদি প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা যেতে পারে। 


পতঙ্গ মারার জন্য ছিপিযুক্ত একটি মোটা কাচের টিউব (Tube) 
নেওয়া দরকার। অল্প একটু তুলা বেন্জিন (Benzene) নামের 


রাসায়নিক তরলে ভিজিয়ে, ভিজা Gal টিউবের মধ্যে দিয়ে, তার 
উপরে এক টুকরা ব্লটিং কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে zal পতঙ্গ ধরার 
পর, তাদের এ টিউবের মধ্যে রেখে ছিপি ভালভাবে বন্ধ করে দিলে, 


অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পতঙ্গ মরে যাবে! গরম জলে ডুবিয়ে দিলে 


কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছ মরে যায়! 
ঞ্চলে উপরের দিক থেকে 


মেরে ফেলার পর পতঙ্গদের বুক-অ 
পন প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, 


নিচের দিকে একটি সরু ও ধারালো আল্দি 
য়ে রাখতে হয়। 


পতঙ্গসহ আল্পিনটিকে শোলার উপর ফুটি 


q সঙ্গে উনিশভাগ জল মিশালে, শতকরা দু'ভাগ 


কম * একভাগ কর্মালিনে 
লিন দ্রবণ তৈরি হয়। 
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অনেকগুলি পতঙ্গ এক টুকরা, শোলার উপর এইভাবে রেখে” 
শোলার টুকরাটিকে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। 
বাক্সের মধ্যে ন্যাপ থিলিন গু'ড়া দেওয়। দরকার | 
মাছ, Sga, টিকৃটিকি, ব্যাঙ এই সমস্ত প্রাণীদের শতকরা চার ভাগ 
কর্মালিন * দ্রবণে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। ফর্মালিন দ্রবণে 
ডুবানোর আগে এই সমস্ত প্রাণীর পেট চিরে দেওয়| খুব-ই দরকার । 
পেট না চিরলে পেটের মধ্যে কর্মালিন দ্রবণ প্রবেশ করতে পারে All | 
ফলে, প্রাণীটি খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে । 24 ঘণ্টা ফর্নালিন দ্রবণ 
ডুবিয়ে রাখার পর, এ দ্রবণকে ফেলে দিয়ে পুনরায় নূতন দ্রবণে 
প্রাণীটিকে ডুবিয়ে রাখলে, অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না। শিশির 
গায়ে, আগের মতো সংগৃহীত প্রাণীর নাম ইত্যাদি লেখা একটি কাগজ, 
সেঁটে দিতে হয়। পতঙ্গের ক্ষেত্রে এক টুকরো ছোট কাগজে এসব 
তথ্য লিখে, পতঙ্গের সন্দে কাগজটিকেও পিন ফুটিয়ে রাখতে হয় | 
মটরগাছের বাহ্য গঠন £ ষ্ঠ শ্রেণীতে উদ্ভিদের মৌলিক বাহ 
গঠন প্রাসঙ্গে মটরগাছের কথ! বলা হয়েছে। ফুল ও eye একটি 
মটরগাছকে সাবধানে মাটি থেকে তুলে, জল দিয়ে মাটি ধুয়ে ফেলে, 
(Tray) অথব। এক টুকরা সাদা কাগজের উপর রাখতে হয়। 
এর পর বাহ গঠন পরীক্ষা কর৷ যেতে পারে। 
মটরগাছের যে অংশ মাটির নিচে ছিল (অর্থাৎ, চলতি কথায় 
যাকে শিকড় বলে), তার রঙ সবুজ নয়, বরঞ্চ কিছুটা সাদাটে। এর 
শাম মুল অংশ। মোটা মূলটির নান প্রধান মূল। এর গা থেকে যে 
We বের হয়েছে, তার নাম শাখামূল। আবার শাখামুলের গ| 


থেকে আরও সরু প্রশাখা-ঘুল বের হয়েছে। বেশ ভালভাবে লক্ষ্য 
করলে মূলের গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। 
মাটির উপরের মটরগাছের অংশের রঙ সবুজ। এর নাম 


বিটপ অংশ। এই অংশের প্রধান অক্ষকে কাণ্ড বলে। কাণ্ডের 


* একভাগ কর্মালিনের সঙ্গে ন'ভাগ জল মিশালে, শতকরা চীরভাগ 
কর্মালিন দ্রবণ তৈরি হয়। 


গা থেকে শাখা বের হয়। শাখা অথবা কাণ্ডের কয়েকটি নিৰ্দিষ্ট 
জায়গা থেকে পত্র বের হয়। এ জায়গাগুলিকে পর্ব বলে। পর পর 


ত্রবমটরগাছের মৌলিক বাহ্‌ গঠন। 
হয় পর্বমধ্য। পত্রের গোড়ার 
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তু’টি পর্বের মাঝখানের অংশকে বলা 
দু’টি সবুজ পাতার মতো উপপত্র আংশিক জোড়া থাকে। 


VII—7 
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মটরগাছের পত্র যৌগিক পত্র। একটি ডাটির দু'পাশে তিন- 
ভারটি করে পত্ৰক লাগানে| থাকে। শেষ তিনটি পত্ৰক আকর্ষ 
হয়ে যায়। কাণ্ড অথবা শাখার কক্ষে পুষ্প ও ফল থাকে। 


রুইমাছের বাহ্য গঠন 2 একটি মরা রুইমাছকে CHA উপর 
রেখে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই মাছের দেহ পাশাপাশি অল্প 
চাপা এবং মস্তক ব| মাথা, দেহকাণ্ড বা খড় এবং লেজ-_এই তিনটি 
প্রধান অংশে বিভক্ত । রঙ কতকটা লাল্চে, পেটের দিক সাদাটে। 
মাথার সামনের দিকে আড়াআড়ি মুখ থাকে । মুখের উপরের দিকে 
Wats এবং নিচের দিকে faraid মুখের ছুই কোণায় Vw ছোট 
OF থাকে । মাথার সামনের দিকে, মুখের উপরে, ছু'টি ছোট 
আদারন্ধ এবং নাসারন্ধের পিছন দিকে দু'টি বড় চক্ষু বা চোখ দেখা 
যায়। মাথার ছু'শাশে দু'টি কানকুয়া থাকে । কানকুয়ার নিচে 
লাল রঙের ফুল্ক। থাকে। 


দেহের দু'পাশে দু’টি রেখা দেখা যায়। এদের নাম পার্ব-রেখা | 
খড়ের শেষ অংশে, নিচের দিকে একটি অল্প ফোলা জায়গায় পায়ু 
এবং মুত্রজনন-ছিদ্র থাকে । ধড়ের পিঠের দিকে, পায়ুর ঠিক পিছনে 
এবং লেজে একটি করে পাখআ। থাকে । এদের নাম যথাক্রমে_- 
Beara, পায়ুপোখন| এবং পুচ্ছ'পাখ্‌না। পুষ্ঠ-পাখনার 
পনেরো-যোলোটি, পায়ুপাখনায় ছর়-সাতটি এবং পুচ্ছ-পাখায় 
উনিশটি রশ্মি থাকে | ধড়ের সামনের দিকে এবং মাঝ-বরাবর অঞ্চলে, 
একটু নিচের দিক ঘেষে আরও ছু'জোড়া পাখনা থাকে। প্রথম 
জোড়া পাখ,নার নাম বক্ষ-পাখ্‌ন।। এদের প্রত্যেকটিতে সতেরোটি 
করে রশ্মি থাকে। অন্য জোড়া পাখলার নাম শ্রাণী-পাখঅ1। 
এদের প্রত্যেকটিতে নটি করে রশ্মি থাকে। পাখনা এবং মাথা 
ছাড়া, রুইমাছের সমস্ত দেহ আশ দিয়ে টাকা (35 নং চিত্ৰ) 1 


একইভাবে টিকৃটিকি, পায়রা, গিনিপিগ অথবা! ইনুর, এবং 
প্রজাপতির বাহ্য গঠন পরীক্ষা করা যেতে পারে। 


ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ত) 


সউন্রক্ুলেল্প গ৯ন৪ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নানারকম পুল্পের 
বিষয়ে বলা হয়েছে। মটর, বক, সরিষা, জবা ইত্যাদি পুষ্পের বিভিন্ন 
অংশ পরীক্ষা করে, এইসব পুষ্পের গঠন সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা 
‘লাভ করা যায়। নিচে মটরফুলের গঠন কিভাবে পরীক্ষা করা৷ যায়, 
এসবিষয়ে বলা হল । 

মটরফুলের বোটা, আছে, অর্থাৎ এটি সৰ্বস্তক পুষ্প ৷ সবচেয়ে 
নাইরে যে স্তবক, তার নাম. বৃতি। মটরফুলের বৃতি সবুজ এবং 
বৌটার face নলের মতো। বৃতির শেষ অংশে পাঁচটি আলাদা! 
আলাদা খণ্ড থাকে। এগুলি দেখেই বোঝা যায়, মটরফুলের বৃতি 


পাঁচটি বৃত্যংশ দিয়ে তৈরি। 


বিভিন্ন অংশ £ ক. সমগ্র পুষ্প T HANA ; 
বক ও স্ত্ৰীস্তবক T গর্ভপত্র ৷. 
অথবা ব্লেড (Blade) দিয়ে সাবধানে কেটে 


বাদ দিলে, পরের স্তবক অর্থাৎ দলমগ্ডল-এর গোড়ার ৰ; ছি 
দেখা যায়। দলমণ্ডলের রঙ সাদা অথবা হাল্কা বেণ্ড 1 এ? 


"পাঁচটি পাপড়ি বা দলীংশ থাকে! পাঁচটি ont জি 
" 1 এ 

রেরটি সবচেয়ে বড়। এর নাম 

এ A রূনাম পক্ষ | এরা মাঝারি 


পাশাপাশি যে দুটি দলাংশ থাকে, তাদে 


62. নং চিত্র--মটরফুলের 


গু. ASB 
বৃতিকে ধারালো ছুরি 


90 জীবন-বিজ্ঞান 


আকারের। সবচেয়ে ভিতরে থাকে PE সবচেয়ে ছোট পাপড়ি ॥ 
এদের নাম তরীদল। এক টুকরা কাগজের উপর অথবা ট্রে উপর 
দলাংশগুলিকে (62 নং চিত্র-খ)-এর ACS] করে সাজাতে হবে |. 
দলমণ্ডলের পরের স্তবককে বলে VIF! এতে মোট দশটি 
পুংকেশর থাকে। পুংকেশরের দু'টি অংশ-_স্থৃতার মতো Awe 
এবং পুংদণ্ডের মাথায় ফোলা পরাগধানী। ন+টি পুংকেশরের পুংদণ্ড- 
গুলি অল্প কিছুদূর একসঙ্গে জুড়ে একটি নলমতো তৈরি করে। বাকী 
পুধকেশরটি আলাদা থাকে | 
ব্লেড দিয়ে সাবধানে পুংস্তবকটি কেটে আলাদা করলে, দ্রীস্তবক' 
বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীস্তবক একটিমাত্র ata দিয়ে তৈরি। এর 
গোড়ার দিক মোটা ৷ এই অংশের নাম ভিন্বাশয়। পরের অংশ সরু 
ও অল্প বাকা । এর নাম গাৰ্ভদণ্ড । গর্ভদণ্ডের শেষে থাকে গৰ্ভমুণ্ড ৷ 
মাছের ফুল্‌কা প্রদর্শন রুই এবং অন্যান্য মাছের প্রতি পাশে, 
কানকুয়ার নিচে ফুল্‌কা-প্রকোষ্ঠে 
চারটি করে চার জোড়া ফুল্‌ক| 
পাশাপাশি সাজানো থাকে। 
ফুল্কাগুলিতে রক্তবাহী নালী 
(শিরা ও ধমনী)-র প্রাচুর্য থাকায়, 
এদের রঙ লাল। প্রতি ফুল্কায় 
একটি করে অস্থি-নিগ্সিত বাঁকা 
কাঠির মতো অংশ থাকে। এ 
77511775817 চিত্র__মাছের ফুল্কার 
কুল্‌কার খিলানের উত্তল পৃষ্ঠে অংশবিশেষ ৷ 
পাশাপাশি ছ'সারি ফুল্‌কার পাতা সাজানে| থাকে। ফুল্‌কার 
খিলানের অবতল পৃষ্ঠ মাছের অন্ননালীর দিকে থাকে। 
অক্ণুরোদগমের পরীক্ষা ই তৃতীয় পরিচ্ছেদে অঙ্কুরোদগমের শৰ্ত 
sents সময় একটি পরীক্ষা CHER হয়েছে। : এখানে অঙ্কুৱোদগমের 
বিষয়ে একটি সাধারণ পরীক্ষা দেওয়া হল। এটি খুব সহজে করা বায়। 


ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা 91. 


এই পরীক্ষার জন্য লাগবে গোটা কয়েক মটর-বীজ, একটি টৰ 
এবং উর্বর জমির কিছু মাটি । টব মাটি দিয়ে ভর্তি করে, জল দিয়ে 
মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। পরে মটর-বীজগুলি ভিজা মাটির উপরে 
ছড়িয়ে দিতে হবে । এই অবস্থায় টবটিকে এমন জায়গায় রেখে দিতে 
হবে, যাতে পাখিতে মটর-বীজগুলি খেয়ে যেতে না পারে। রোজ 


পরিমাণমতো জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে | 
কয়েকদিন এইরকম করার পর মটর-বীজ থেকে AFA বের হতে 


দেখা যাবে। ক্রমে অঙ্কুর মাটির মধ্যে চলে যেতে থাকবে। এই 
য়ে এসে কচি কাণ্ড তৈরি 


সময়ের মধ্যে BATRA বীজ থেকে বেরি 
করবে । বীজত্বক্‌-সহ বীজ মাটির উপরের তলেই থেকে যাবে। 
জিওল মাছকে জলে ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা ঃ মাছ ফুল্কার 


সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শ্বসন করে! কিন্তু অতিরিক্ত 


শ্বাসযন্ত-যুক্ত মাছের ফুল্কার সাহায্যে যেমন জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন 
গ্রহণ করে, তেমনি আবার অতিরিক্ত শ্বীসযস্ত্ৰের সাহায্যে বায়ু থেকেও 
অক্সিজেন নেয়। এই ছুই উৎস থেকে পাওয়া অক্সিজেন দিয়ে এরা 
সুষ্ঠুভাবে শ্বসন করে। বস্তুতঃপক্ষে, বায়ুর অক্সিজেন না পেলে, 
এর! বেশিক্ষণ বাঁচে না। কাজেই, জিওল মাছ অর্থাৎ অতিরিক্ত 


শ্বাসযন্ত্ৰ-যুক্ত মাছকে জলের বাইরে না এনে, অর্থাৎ জলে ডুবিয়ে 


মার! যায়। 


পরীক্ষা gE একই মাপের কাচের জারের প্রায় 2 অংশ 


পুকুরের জল দিয়ে পূৰ্ণ করা হল এবং প্রত্যেক জারে একটি করে সুস্থ, 
সবল জিওল মাছ ছেড়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় জারের জলের উপরি- 
তল-বরাবর এক টুকরা তারের জাল শক্তভাবে আট্‌(ক দেওয়া হল। 
যাতে মাছটি লাফিয়ে পালাতে না পারে, সেইজন্য প্রথম পাত্রের মুখও 
(চিত্রের মতো) আর এক টুকরা তারের জাল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া 
হল। এ-অবস্থায় পাত্র ছ’টিকে পাশাপাশি রেখে দেওয়া হল। 
নিরীক্ষা ঃ প্রথম পাত্রের মাছকে মাঝে মাঝে জলের উপরে 
এসে বায়ু নিতে দেখা গেল। দ্বিতীয় পাত্রের মাছও একইভাবে বার 
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বার বায়ু নিতে চেষ্টা করল; কিন্তু তারের জালে বাধা পেয়ে আবার 
নিচে নেমে গেল এবং মুখ দিয়ে বেশি জল নিতে থাকল। ফলে, 
মাছটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে মরে গেল। 

সিদ্ধান্ত ঃ পাত্রের জলেই অক্সিজেন দ্রবীভূত ছিল। কেবল 


জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়ে দ্বিতীয় পাত্রের জিওল মাছটি বেশিক্ষণ 
ব শ্বসন করতে পারল না। ক্রমশঃ, শ্বাসকষ্ট শুরু হল এবং 


64 নং চিত্ৰ--জিওল মাছকে জলে ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা 


জল থেকে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন নেওয়ার জল, মুখ-গহ্বরে বেশি৷ 
করে জল নিতে থাকল। কিন্ত শুধু জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনে তার 
প্রয়োজন মিটল না; বায়ুর অক্সিজেনের অভাবে অবশেষে মাছটি মরে 
গেল। সুতরাং, faea মাছ ফুল্‌কা দিয়ে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন 
এবং অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্ৰ দিয়ে বায়ু থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বসন করে। 

মন্তব্যঃ বলা বাহুল্য, খাদ্যের অভাবে দ্বিতীয় পাত্রের মাছটি মরে 
নি; কারণ, প্রথম পাত্রের মাছটি খাদ্য ছাড়াও বেঁচে থাকল। 


অনুশীলনী 


প্রথম পরিচ্ছেদ £ 

1. কি কি লক্ষণ দেখে সপুষ্পক উদ্ভিদ চিনবে, 
কয়েকটি সপুষ্পক উদ্ভিদের নাম কর | 

2. বাহির থেকে দেখে, কি করে এক 
চিনবে? পাচটি একবীজপত্রী ও পীচটি দ্বিবীজপত্ৰী উ 
3. যেসব উদ্ভিদে পুষ্প হয় না, তারা কি সকলেই 
পুষ্প হয় না এমন তিন ধরনের তিনটি উদ্ভিদের নাম কর । 

4. বাহির থেকে দেখে, কি করে পরিণত মস ও ফার্ণ চিনবে? 

5. সমাঙ্গদেহ কাকে বলে? শেওলা ও ছত্রাকের লক্ষণ কি? 

6. স্তন্যপায়ী প্রাণী চিনবে কি করে ? যে সমস্ত লক্ষণ দেখে স্তন্যপায়ী" 
প্রাণী চেনা যায়, একটি প্রাণীর ছবি একে সেগুলি চিহ্নিত কর। 

7. যে সমস্ত লক্ষণ দেখে কোনও পাখি চেনা যায়, সেই পাখির ছবি একে 


এ লক্ষণগুলি চিহ্নিত কর। পাচটি পাখির নাম লেখ । 
8. বাহির থেকে দেখে কিভাবে সরীস্থপ ও উভচর আলাদা করা যায়? 


চারটি সরীস্থপ ও চারটি উভচরের নাম লেখ। 
9. মাছের বিশেষত্ব কি”? কয়েকটি মাছের নাম বল! 
10. maaa ক্ষতি করে, এমন গাচটি সদ্ধিপদ প্রাণীর নাম লেখ ৮ 
কি কি লক্ষণ দেখে সন্বিপদ প্রাণী চেনা যায়? 
11. কেঁচো কোন্‌ গোষ্ঠীর প্রাণী? & গোষ্ঠী 
12. নিচের প্রাণীগুলি কোন্‌ গোষ্ঠীর ? 
হাতি, কৈ, মাকড়সা, জোক, চিল, কুনো ব্যাঙ, মানুষ, কাকড়া, তারা- 
মাছ, ফিতা-ক্মি, গোসাপ, জেলি-কিশ, গুণ,লি, সিংহ, হাঙর, চিংড়ি। 
13, নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে হ্যা, এবং যেটি ভুল তার 


তা লেখ । তোমার দেখচ 


বীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ" 
ভিদের নাম লেখ । 
এক গোষ্ঠীর অন্তর্গত ?" 


q প্রাণীর লক্ষণ কি? 


পাশে না লেখ :_ 
(ক) ব্যক্তবীজী উভিদের বীজ ফলের মধ্যে ঢাকা থাকে। (4) ধান" 
একবীজপত্রী উদ্ভিদ । (গ) সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহকে সমা্গদেহ বলে। (ঘ)' 
সেগুলি দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ । 


যে সমস্ত উদ্ভিদে শাখা-প্রশাখা থাকে, 
তাদের ফার্ণ বলা যায়। 
শেওল| সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ। (জ) ছত্রাকের 


সাধারণতঃ 
(ড) পত্রে রেণুস্থলী থাকলে, 
কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে৷ (2) 


(8) মনের ক চিপত্র- 


[ ii] 

রঙ সাধারণতঃ সবুজ ৷ (বা) বেশির ভাগ স্তন্তপায়ী প্রাণীর i 7 a 
z (এ) পাখির দেহ সাধারণতঃ লোম দিয়ে ঢাকা। (ট) বেশির ৰ 
মাছের দেহ আশ দিয়ে ঢাক|।৷ (5) সরীস্থপের কানকুরা থাকে। (ড) সা 
Bam দেখে afara প্রাণী চেনা যায়। (ঢ) কম্বোজ প্রাণীর daif থাকে। 
এ) তারা-মাছের ন দ্বিপাশ্বীয়ভাবে প্রতিসম (5) কেঁচো, জোক, কৃমি- 
‘জাতীয় প্রাণী । (থ) আদ্বপ্রাণীর দেহের আয়তন বেশ বড় | 

» 14. শূন্যস্থান পূরণ কর £__ 

ক) ee ছু'রকমের, — ও _-| (খা বাক্তবীজী উদ্ভিদের 
কেবল — ও — হয়, _ হয় ali (গ) মসের কাণ্ড, পত্র ও -- থাকে | 
(ঘ) শেওলার দেহ _,--ও-_ আলাদা করা যায় না। ৬) = না 
থাকায় ছত্রাকের রঙ _-| (চ) গুন্তপায়ী প্রাণীদের — থাকে । (ছ) পাখির 
মাথার সামনের দিকে — থাকে, = তে _-থাকে ali (জ) সমস্ত মাছের 
থাকে । (ঝ) কেঁচো _ গোষ্ঠীর প্রাণী । (এ) সমস্ত সদ্ধিপদ প্রাণীর 
দেহে — == থাকে৷ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ? 


ছবি একে প্রধান মূলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর | 
হ্থানিক মূল ও অস্থানিক মূলের মধ্যে পাৰ্থক) কি? উদাহরণ দাও | 
* শান্ত সঞ্চয় করে রাখে এইরকম দৃ’টি মূলের ছবি একে বর্ণনা কর | te 


ঝুরিমূল কাকে বলে? ঝুরিমূলের সঙ্গে ঠেশমূলের পার্থক্য কি? 
ছবি একে কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর | 


mohe 


[তনটি মৃদ্গত কাণ্ডের.ছবি একে, তাদের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর ৷ 
afaste কি? ছবি একে, এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। 


৪. তোমাকে উদ্ভিদের একটি মুদ্গত অংশ দেয়া হল। বাহির থেকে 
“দেখে এটি মূল কি কাণ্ড, তা কিভাবে চিনবে ? 
9; 


10, 
131 
12, 


একটি পত্রের ছবি একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। 

একক পত্র ও যৌগ পত্রের ছবি একে, তাদের পার্থক্য লেখ ৷ 

তিনটি পারবতিত পত্রের ছবি একে বর্ণনা কর । 

একটি পুষ্পের ছবি একে, তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। 

13. সম্পূর্ণ ও অসম্পূৰ্ণ পুষ্প কি প্রতিটির দু'টি করে পুষ্পের নাম লেখ ॥ 
14. তিনটি সরস ও তিনটি নীরস কলের ছবি একে বর্ণনা কর ৷ 


L iii J 
15. ছবি একে abs-aicea বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর | 
16. সম্ভল বীজ কি? একটি সন্ভল বীজের ছবি একে, বিভিন্ন অংশ 


চিহ্নিত কর | : 
17. আম, ধান, মটরশুটি, লেবুঃ চালতা-_কোন্টি কোন্‌ শ্রেণীর ফল, 
বল। এইসব ফলের কোন্‌ কোন্‌ অংশ আমরা! খাই, তা উল্লেখ কর | 
18. রুইমাছের বাহ্‌ গঠন বর্ণনা কর। 
19. টিকৃটিকির বাহ্‌ গঠন বর্ণনা কর । 
20. তোমার পরিচিত যেকোনও একটি পাখির বাহ্‌ গঠন বর্ণনা কর | 
21. শামূকের ছবি একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। 


22. নিচের বাকাগুলির যেটি ঠিক তার পাশে হয, এবং যেটি ভুল তার 


পাশে না লেখ £5 

(ক) সমস্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল থাকে | (খা গুচ্ছমূল এক- 
|) amati করে রাখা ঝুরিমূলের কাজ। (ঘ) 
গোল-আলুর TAS কাওকে গ্ৰন্থিকাণ্ড বলে ৷ (৬) শাখা-কণ্টক একধরনের 
পরিবাতত ste! (5) কুমড়াগাছে উভলিঙ্গ পুষ্প হয়। (ছ) রজনী- 
opal একধরনের অসম্পূৰ্ণ পুষ্প ৷ (জ) গোলাপগাছের পত্র একক পত্র! 
(ঝা পত্রকণ্টক পরিবন্তিত ate! (এ) ধান একধরনের সরস ফল । 
(ট) আমের ফলকে GA বলে । (5) মটর-বীজ একটি HOA বীজ (ড) রুই- 
মাছের দেহ দ্বিপার্স্বীয়ভাবে প্রতসম ! (ঢ) টিক্‌টিকির পিঠের দিকে প্যারাটফেড 
গ্রন্থি থাকে । (৭) আরচোলার উপরের শেষ দেহ খণ্ডকে AE থাকে | 
তি) পায়রার BRS ছোট ছোট দাত থাকে । (খে) গিনিপিগের উদরের 
অগ্ধদেশে দু'টি শুনবৃন্ত থাকে! (দ) শামুকের দেহ দ্বিপাৰ্বীয়ভাবে প্রতিসম | 
(ধ) প্রজাপতির দেহ মাথা, বুক ও আন্তর-যন্ত্ৰীয় পিণ্ড নিয়ে গঠিত। 


23. শূন্যস্থান পূরণ কর £ 

(ক) পত্তাশয়ী মূল একধরনের — মূল। (খ) মুলার মূলকরে — বলে। 
(গ) বুম্‌কালতার শাখা-আকর্ষ একধরনের — — | (ঘ) মটরফুলের _টি 
পুংকেশরের মধ্যে--টি জোড়। এবং _টি আলাদ। থাকে। (৬) কাঠাল এক- 
খরনের _ ফল। (5) জবাপাতায় — শিৱাবিন্কাস দেগা যায়! (ছ) সরিষার 


ears _ বলে ॥ (5) _ দ্বিবীজপত্রী wat বীজের উদাহরণ। (বা 
_ টি অধুগ্ন পাখনা আছে। (এ) কুনো 


ধরনের অস্থানিক মূল! (গ 


রুইমাছের দু'জোড়া — পাখনা এবং 


Liv] 

ব্যাঙের চোখ —, — এবং — এই তিনটি পর্দা দিয়ে স্থরক্ষিত থাকে (bP 
পায়রার পুচ্ছে --টি পালক থাকে। (5) আরসোলার মাথার সামনের দিকে, 
একজোড়া — ও একজোড়া — থাকে! 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ 

1. মৃদ্ভেদী অঙ্কুরোদগম কাকে বলে? মৃদ্ভেদী অগ্কুরোদগম হয় এমন 
দু'টি বীজের নাম কর। 

2. মৃদ্বর্তা অস্কুরোদগমের সঙ্গে মৃদ্ভেদী অগ্চুরোদগমের পার্থক্য কি? 

3. অঙ্কুরোদগমের সময় জল, বায়ু ও তাপ চাই, পরীক্ষা করে দেখাও | 

4. অস্থুরোদগমের প্রয়োজনীয় তিনটি শর্ত আলোচনা কর ৷ 


5. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে Syl, এবং যেটি ভূল তার 
পাশে না লেখ £-- 


(ক) মৃদ্বতাঁ অস্করোদগমের সময় বীজ্জপত্র দু'টি মাটির উপর চলে আসে ॥ 
(খ) ষটর-বীজে TRAST অগ্ুরোদগম হয়। (গ) জল ও বায়ু অদ্ুরোদগমের WHE 
সাভ্যন্তরীণ শর্ত (V) সমস্ত বীজেরই অস্কুরোদগমের সময় আলো দরকার | 

6. SIRA পূরণ কর :__ 

(ক) অঙ্কুরোদগমের সময় — ভিতর দিয়ে প্রথমে — বেরিয়ে আসে ॥ 
(4) _, — ও — অন্ুরোদগমের তিনটি প্রয়োজনীয় শর্ত। (গ) বেশির ভাগ 
da — অঙ্কুরিত হয়। (ঘ) — বীজের অস্করোদগমের একটি আভ্যন্তরীণ শর্ত | 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ 

1. যেকোনও একটি খাগ্যশন্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

2. স্থতা ও জামা-কাপড়ের জন্য কোন্‌ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়? 


3. ছুটি প্রধান তৈল-উৎপাদী উদ্ভিদের নাম লেখ । একটি একবীজপত্রী 
টতৈল-উৎপাদী উদ্ভিদ বর্ণনা কর। 


4. একটি কাষ্ট-উৎপাদী উদ্ভিদ সম্বন্ধে যা জান লেখ । 


5. আমাদের ব্যবহৃত কতকগুলি বস্তুর নাম দেওয়া হল। এগুলি কোন্‌ 
উদ্ভিদের অংশ থেকে তৈরি হয়, লেখ :_ (ক) ধুন|; (ধ) খড়) গে) আঠা? 
(ঘ) দড়ি; (৬) আসবাব-পত্র; (চ) atata coal 


6. রেশম মথ সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
7, ভারতে মাছের চাষ কিভাবে করা হয়, লেখ । 


8. পোল্টি, কি? মুরগীর বাহ্‌ গঠন লেখ। ভারতে মুরগী-পালন সম্বন্ধে 
যা জান লেখ। 


[v] 


9. গরুর দেহ-গঠন বর্ণনা কর ৷ 
10. দুধকে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ate হিসাবে ধরা হয় কেন? 
11. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে Sil, এবং যেটি ভুল তার 


পাশে না লেখ £ 

(ক) সমস্ত stony থেকে তৈল পাওয়া বায়। (খ) পাট থেকে দড়ি ও 
বস্তা তৈরি হয়! (গ) নারিকেল-গাছের মূল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
(ঘ) কার্পাস-গাছের কাণ্ড থেকে তুলা পাওয়া যায়। (©) সরিষার থইল' 
গবাদি পশুর ata (5) রেশম মথের ডিম থেকে রেশম পাওয়া যায়। (ছ) 
রুই একটি সামুদ্রিক মাছ। (জ) বাহির থেকে দেখে মুরগী ও মোরগ চেনা' 


যায়। (বা) শিশুদের বৃদ্ধির জন্য দুধ অত্যাবশ্যক | 


12. শূন্যস্থান পূরণ কর £" 
পাট থেকে _ ও _ তৈরি হয়। (৭) অপরিণত নারিকেলকে 
উদ্ভিদ৷ (ঘ) সমস্ত ডা’লগাছের পুষ্প দেখতে 
(চা শাল- 


(ক) 
_ বলে। (গ) সমস্ত ডা'ল — 
(৬) কার্পাস-গাছের _ থেকে — পাওয়া যায়। 


— মতো । 
(ছ) রেশম মথের _ থেকে রেশম! 


গাছের — থেকে - পাওয়া যায়। 
তৈরি হয়। (জী) পোনা মাছেরা_ জলে 
জিওল মাছ ৷ (এ) হাসের চেয়ে _র মাংস বেশি পুষ্টিকর | 


Serco ©) পু কল 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ 
1. শক্তিগ্রদ খাছ তিনটি কিকি? 
2, চারটি সেহতদ্ৰব্য ও তৈল-জাতীয় খাছ্যের নাম লেখ। 
ও agaga জাতীয় ACTA পার্থক্য কি? 
3. কোন্‌ ধরনের ধান্য প্রাণীর দেহ গঠন করতে সাহাযা করে ? 
4. সুষম খান্ত কাকে বলে? নম ataa মধ্যে রক্ষী খাদ্য কোন্গুলি ? 
5. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে হ্যা, এবং যেটি ভুল তার 


কোন্‌ UCD শ্বেতসার বেশি? 
কাৰ্বোহাইড্ৰেট 


পাশে না লেখ £ 
(ক) গোল-আলু তৈল-প্রধান খাগ্। (খ) প্রাণিদেহে সঞ্চিত শ্বেতনারকে 
গ্াইকোজেন বলে। (গা আমিষ-জাতীয় খান্ধে বেশি শর্করা থাকে৷ (ঘ) 
গঠনকারী খান্ত বলে। (৬) ভাইটামিন একধরনের; 


শ্বেতসারকে প্রাণীর দেহ- 


রক্ষী খাগ্ভ। (5) স্থষম খান্তে বেশি শর্করা থাকে | 


[ vi J 
6. শূন্যস্থান পূরণ কর £-_ f 
(ক) কার্বোহাইড্রেট হলেও -_ উদ্ভিদের দেহ-গঠনে লাগে ৷ ‘(খ) CARED 
সাধারণ উষ্ণতায় — এবং তৈল-জাতীয় ata সাধারণ উষ্ণতায় — পদার্থ । 
(গ) দুধ ও ডিমে বেশি পরিমাণে — থাকে । (a) __একধরনের রক্ষী খান্য। 


(8) — একটি সুষম খাদ্য | 
aS পরিচ্ছেদ ; 


1. ছত্রাক থেকে তৈরি হয় এমন একটি মূল্যবান ওষধের নাম লেখ | 
‘এই ধধের আবিষর্তা কে? ছত্রাকটির দেহ-গঠন বর্ণনা কর। 

2. ধুতুরা-গাছ সম্বন্ধে যা জান লেখ। এ গাছ থেকে কি ওষধ হয়? 

3. সপিদ্ধা-গাছ থেকে কি Say তৈরি হয়? কিভাবে এর চাষ করা হয়? 

4. মাছি fe fe রোগ বিস্তার করে? মাছির দেহ-গঠন ও জীবনের 
‘বিভিন্ন দশ বর্ণনা কর | কিভাবে মাছি দমন করা হয়? 

5. ভারতে মশা কি কি রোগ বিস্তার করে? 

6. ইহুর কিভাবে মানুষের অপকার করে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


7. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে Spi, এবং যেটি ভুল তার 
পাশে না লেখ £__ 


(ক) পেনিষিলিয়াম থেকে স্ট্রযামোনিয়াম নামের উপক্ষার পাওয়া যায়। 


G) afaa মূল থেকে রাউল্কিন নামের উপক্ষার পাওয়| যায়। (গ) 
খুতুরার বাজ থেকে পেনিসিলিন তৈরি হয়। (ঘ) মাছি ম্যালেরিয়া রোগ 


বিস্তার করে। (e) কিউলেক্‌স মশা ডেঙ্গু-জর বিস্তার করে। (5) ইদুর 
MEIA প্রচুর ক্ষতি করে। 


8. azta পূরণ কর s— 
(ক) — পেনিমিলিন আবিষ্কার করেন। (খ) — থেকে রাউল্‌ফিন 
নামের উপক্ষার পাওয়া যায়। এই উপক্ষার — রোগের Say হিসাবে ব্যবহৃত 


হয়। (গ) ধুতুরার — ও — থেকে নামক উপক্ষার পাওয়া যায়। (ঘ) 
মাছির লার্ভাকে _ বলে। (ও) ভারতে —, — e — নামে তিন রকমের 
মশা দেখা যায়। ৷ (8) ইছুরের গায়ে — থাকে; এই — — রোগের জীবাণু 


বহন করে। 


শীলিভাৰা 


অগ্র-পদ— Fore limb 
অগ্ৰমুকুল—Apical bud 
অঙ্কতল-_ড 20:21 surface 
অন্করোদগম 01651090101. 
অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা Viability 
অঙ্গজ বিস্তার_ Vegetative pro- 
i pagation 
szia — Annelida 
aJza—Hyphae 
অণ্ডকোষ Scrotum 
অতিরিক্ত শ্বাসযন্র- Accessory re- 
spiratory organ 
অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ —_Economica- 
lly important 
অনিষিক্ত for—Unfertilised egg 
অন্তবীজ_Kernel 
অপুষ্পক_Non-flowerin g 
অপ্ৰকৃত Fi—False fruit 
অপ্রতিসম-__4১95707৩010থ1 
অবসারণী-ছিন্র--019৪০91 aperture 
অবিদারী ফল-__ [15061152206 fruit 
aqae—Sessile 
অমেরুদ্্ডী—Invertebrate 
অযুগ—Unpaired 
অযৌন cag Spore 
অরীয়ভাবে_]২9019115 . 
অর্ধবায়ব afe—Sub aerial stem 
RERE মূল Nodulose root 
অসম্পূর্ণ aje—Incomplete flower 
অসস্তল-- Non-endospermic 
অস্থানিক ya—Adventitious root 
আদ্যপ্রাণী— Protozoa 
আন্তর-যন্ধীয় পি Visceral mass 
আভ্যন্তরীণ Internal 
Tbt y—Ostrich 


Gra—Abdomen 
উদ্ভিদ-রাজা- Plant kingdom 
উপক্রণ— Requirements 
উপকারী Useful 

উপক্ষার = Alkaloid 

উপদ্ৰব Pest 


"উপপত্ৰ-_582012 


উপপদ-_7১:0168 

উপপল্লববNictitating membrane- 

উপমক্ষিকা__ Flea 

উপা*্ Appendage 

উভচর— Amphibia 

Gofay—Bisexual 

Ta aaa Upper eyelid. 

উধ্বে 16 Upper lip 

একক পত্র — Simple leaf 

একক পুষ্প - Solitary flower 

একনালীদেহী-- Coelenterata 

একবীজপত্ৰী-Monocotyledonous 

wafay— Unisexual 

কহ্ষ—Axil 

কন্দ Bulb 

কন্দাল মূল Tuberous root 

aged — Auditory meatus 

s{sa— Pinna 

কর্ণছিত্ Auditory aperture 

síita- [ympanum 

afaai— Tentacle 

কাক্ষিক মুকুল xillary bud 

কাণ্ড_১Stem 

কানকুয়া_ Operculum 

কাঠ উংপাদী_ Timber yielding 
$— Bristle { 

কমি-জাতায় প্রাণী-Helminths 

gja Neuter 


[i] 


=¢feeq—Harmfull 
-2119*179—Cereals 
খুর_Hoof 
“খোলক — Shell 
Að —Structure 
গভদণ্ড Style 
-s\%~—Carpel 
গৰ্ভমূগু_— Stigma 
"গু)ড়িকন্দ _Corm 
গুচ্ছমূল Fibrous root 
"গুচ্ছিত মূল-- Fasciculated root 
গট —Cocoon ; 
“mp — Barbel, Vibrissa 
Sa —Shrub 
“গোল কমি Round worm 
গ্রন্থি Gland 
গ্রস্থিকা_Rhizome 
চৰ —Beak 
চার! Seedling 
চোয়াল _]Jaw, Mandible 
DN কমি Flat worm 
ছত্রাক Fungi 
ছিদ্রাল প্রাণী —Porifera 
জজ্ঘ|— Shank 
জনন-ছিদ্র_ Genital pore, Gono- 
pore, Genital aperture 
‘আলিক! শিরাবিন্তাম— Reticulate 
venation 
জিওল মাছ —Air-breathing fish 
ঝুঁরিমূল_Prop ‘Toot 
ঠেশমূল_ Stilt root 
ডিম্বকনাভি —Hilum 
ডিম্বকরন্ধ —Micropyle 
feara — Ovary 
-Sisfa—Operculum 
SSB 1t]|—Fibre-yielding 
“sal ড্রপ —Fibrous drupe 


walta—Keel 
তারা-মাছ_92:-891 
তু ত রেশম A{—Mulberry Silk 
Moth 
ge—Snout 
তৈল-উতপাদী-_-011-51519175 
দলমণ্ডুল—Corolla 
দলাংশ— Petal 
দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা—Second maxilla \ 
দ্িপাৰ্শ্বীয়ভাবে_Bilaterally 
দ্বিবীজপত্ৰী—Dicotyledonous 
cagate—Trunk 
দেহ-খণ্ডক— Body-segment 
দেহ-গঠনকারী A1 —Body-build- 
ing food 
@ai—Standard 
aag—Claw 
atataa— Nostril ` 
facats—Lower lip 
নিয়-নেত্রপল্ব_Lower eyelid 
নিরীক্ষা-- Observation 
নিষিক্ত ডিম—Fertilised egg 
নীরস ea—Dry fruit | 
ap — Wing 
| —Aves ॥ 
পতঙ্গ-_]05626 j 
পতঙ্মভুক্_Insectivorous j 
পত্র Leaf ম্‌ { 
পত্ৰক—Leatlet | 
পত্ৰকণ্টক— Spine 
পত্ৰক্ষত — Leaf scar 
পত্ৰমূল-_Leaf: base 
পত্রাশয়ী মূল-- Foliar root 
পরিবর্তন — Modification 
পরাক্ষা- Experiment 
পর্ণকাণড--151100195 
*4— Node 


পর্বমধ্য—Internode 
পল্লবপত্ৰ-_ Foliage leaf 
পশ্চাৎ-পদ_—Hind limb 
পাখআ_ Fin 
পাযু—Anus 

পায়ু-কূচ_ Anal cerci 
পায়ু-পাখ্‌ন৷=—Anal fin 
পাৰ্শ্বরেখা— Lateral lines 
পুংকেশর_—Stamen 
পুং-জননেন্সিয_ Penis 
পুং-পুষ্প — Male flower 
*I8-84%— Androecium 
"পুচ্ছ-পাখ,ন|-- Caudal fin 
পুঞ্জাক্ষি-_ Compound eye 
পুরোবানু_ Fore arm 
পুষ্প Flower 
পুষ্পপুট—Perianth 
পুপ্পম্জরী— Inflorescence 
পুষ্পাক্ষ Thalamus 
পৃষ্ঠতল - Dorsal surface 
পৃষ্ঠ-পাখ,ন|৷-- Dorsal fin 
পেট—Abdomen 

প্রকৃত ফল_ True fruit 
প্রতিসম_Symmetrical 


প্রথম ম্যাব্মিলা—First maxilla 


প্রদর্শন Demonstration 
প্রধান মূল_ Tap root 


প্রধান মূলতন্র_Tap root system 


প্রধান শির!—Main vein 
amta —Sub-branch 
প্রশাখা-মূল-_] ০887) root 


প্রাণি রাজা-- Animal kingdom 
প্রাণি-শ্বেতসা Animal starch 


ফলক—Leaf-blade 
ফলত্বকৃ-_ Pericarp 
'ফুল্কা_ Gill 

qarta fata- Gill arch 


[iii] 


ফুল্‌কার পাতা_ Gill lamellae 
বহ্ষ—_Thorax . 
বক্ষ-পাখনা_0০০6০:981 fin 
a4—Scutes 
বর্ষজীবী—Annuals 

বাহ— External 
বিটপ—Shoot 

বিদারী ফল—Dehiscent fruit 
বীজ-অন্স্বক_Tegmen 
বীজপত্ৰ—Cotyledon 
বীজ-বহিস্বক_ Testa 
বীজত্বক—Seed-coat 
ai#<—Herb 

বুক —Thorax 

বৃক্ষ Tree 

afe— Calyx 
বুত্যংশ--560৪1 
বৃপ্ত—Petiole 

বেলন/কার— Cylindrical 
বাক্তবীজ্জী-Gymnosperms 
ভাণ্ডার মূল— Storage root 
ভেষজ Medicinal 
ভ্র'_Embryo 
ভ্রণযুকুল—Plumule 

ভ্রণমূল_ Radicle 
ভ্রণাক্ষ—Tigellum 
মকরন্দ_—Nectar 

মধ্ররীদণ্— Rachis 
মৎস্ত—Pisces 
মধ্যশিরা__110-71 

মুকুল = Bud 
মুখোপজ-_1100011 parts 
মূত্ৰছিদ্—Uninary aperture 
মূল_Root 
মূলকাকার_Fusiform 
মূলজেব_ Root-pocket 
মূলত্—Root cap 


[iv] 


yacata—Root-hair 
amore — Underground 
১ ‘qyawl—Hypogeal 

yacstl—Epigeal 

Cl#ie—Vertibral column 

ca#Hel—Vertebrte 

যুগ্ম Paired 

যৌগ Aq — Compound leaf 

ae-b1%—Blood-pressure 

রক্ষী tta—Protective food 

রেশম-কীট-_91] worm 

ব্লেশম-গ্ৰন্থি--5111 gland 

রেশম FA—Silk moth 

cadgett—Sporangium 

রোগ-হ্ষ্টিকারী ati—D isease 
producing animals 

লিঞ্চপাদ-__ Webbed feet 


শক্তিপ্রদ ata—Energy produ- 
cing food 
শৰ্কর|-- 50815 


*t$—Condition 
শুক্কপত্র--3০916 leaf 

#ta— Branch 
শাখা-আকর্ষ--Steam-tendril 
শাখা-কণ্টক —Thorn 

শাখামূল Secondary root 
শাসঙ্কব—Conical 

ajats ia —Napitorm 
faz— Legume, Pod 


faatt — Cephalic appen- 


dages 
farata —Cephalothorax 


শীৰ্ষমুকুল_ Apical bud 
gu —Proboscis 
ey—Antenna 

সুণ্ড —Proboscis 


শুক_Larva 

শেওল৷-- Algae 

শ্রেণী-পাখ না Pelvic fin 

সংগ্রহ Collection 

সংরক্ষণ—Pre.ervation 

সন্ধিপদ--Arthropod 

সন্ধিল Jointed 

সপুষ্পক Flowering 

স্বৃন্তক—Petiolate 

সমন্দ_[mago 

সমাদদেহ_—Thallus 

সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ —Thallophytes 

সমান্তরাল শিরাবিন্যাস_9781101 
i venation 

সমুদ্র-শস!_Sea-cucmber 

সম্পূর্ণ পুষ্প Complete flower 

সরস ফল —Fleshy fruit 

সরীহুপ—Reptile 


* x#9—Endosperm 


সম্তযাল—Endospermic 
সাগর-কুম্নম--১০৪ anemone 
faate—Inference 

সুপ্ত অবস্থ Dormant condition 
সুষম খা্_—Balaned diet 
প্তনবৃস্ত_Teat 
স্তন্তগ্রন্থ_Mammary gland 
সুন্তপায়ী—Mawmmal 

স্তম্ভযূল_ Prop root 

aii Female flower ` 

A e4T—Gynaecium 

স্থানিক Yi—True root 

স্সেহদ্রব্য ও তৈল Fats and oils 
Sleaq—Tuber 

হংসচচঞ্ট —Platypur 
হস্ত—Hand 


_ লহ 


